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রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী চিষ্ত! স্বদেশ, সমাজ, সাহিত্য, শিশ্গণ, ধর্ম, রাজ।- 
প্রজা, সমবায়নীতি প্রভৃতি বন্ধ এন্টে নিবন্ধ হয়েছে । হার দর্শনচি শ্তার 
কথাও সুবিদিত ; ‘মানুষের ধম” প্রভৃতি এস্থে ও বহু প্রবন্ধে তার পরিচয় 
আছে । বিজ্ঞানের প্রতি তার অনুরাগ দেখা দেয় বাল)কালেই । 
এই অস্রাগের নিদর্শন পরিকীণ হয়ে আছে তার অসংখ্য রচনায় নানা 
প্রসঙ্গে এবং বিজ্ঞানবিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধে । অবশেনে তার পরিণত কপ 
প্রকাশ পেয়েছে ‘বিশ্বপরিচয়' পুশডকটিতে । রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসপ্জীতিও 
কম গভীর ছিল লা; কাব্যে নাটকে গল্পে উপম্যাসে ভ্রমণকথায় সর্বত্রই 
“তাঁর প্রচুর পরিচয় বিদ্যমান । কিন্তু তার সর্বাধিক নিদর্শন পাওয়া যায় ভার 
প্রবন্ধগুপিতে । তার এমন প্রবন্ধ কমই আছে যাতে তিনি প্রত)ক্ষ বা 
পরোক্ষ ভাবে কিছু না কিছু এতিহাসিক প্রসঙ্গের অবতারণা না করেছেন। 
বস্তুত: চিন্তনীয় বিষয়মাত্রকেই তিনি দার্শনিক ও এতিহাসিক এই ছুই 
দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতেন, আর এই ছ্িঘিধ দৃষ্টিও পরস্পরনিরপেক্ষ 
নয়। শুধু এতিহাপিক দৃষ্টি নয়, গভীর এতিহাসিক চিন্তাও পরিচয় আছে 
পার অনেক প্রবক্ে ৷ 


২ ইতিহাস 


রবীন্দ্রনাথ প্রায় সারাজ্ীবনই বিশ্বমানবতার আদর্শকে অনুসরণ করে Hl 
চলেছেন এবং তার সাহিত্যজীবনের অন্যতম প্রধান উপজীব্য ছিল মানুষ '' * ৭ 
স্থতরাং তিনি মাছুষের ইতিহাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্থ ও আগ্যহা স্বিত হবেন, এটাই” 
স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত । পৃথিবীর প্রায় সব প্রধান জাতির রা 
সঙ্গেই যে তার পরিচয় ছিল তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে তার র€নাবলীতে 11 
কিন্ত তিনি স্বভাবতঃষ্ট তার টতিহাসচিস্তাকে সংহত করেছিজ্ন ভারত-? 
‘ বর্ষায় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহ্ুশতাব্দীব্যাপী বিচিত্র বিবর্তনের পাতি 4 
ভারতীয় সংস্কৃতির যিনি একজন মুখ্য ব্যাখ্যাতা, তার পক্ষে ভারতীয় ; 
ইতিহাসের প্রতি গভীর আগ্রহ ন! থাকাই বিচিত্র । উতিহ্াসভ্ঞাল ছাড়া ! 
যে সংস্কৃতির মমার্থ যথাথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, এ কথা প্রাচীন | 
ভারতীয়রাও স্তম্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। মহাভারত যে মূলতঃ 
ইতিহাস, একথ! মচাভারতেই পুনঃপুনঃ উক্ত হয়েছে । যেমন আদিপর্ষের 
প্রথম অধ্যায়েই বল৷ হয়েছে_ id 
তপস৷ ত্ৰহ্মচর্যেণ বাস্য বেদং সনাতনম্‌ । Hp 
ইতিহাসমিনং চক্রে পুণাং সত্যবতীন্তরতঃ ॥ গা 
অর্থাৎ তপস্ঠ। ও ব্রহ্ধচখের দ্বারা সনাতন-বেদবিভাগ সমাপ্ত করে সভ্যবতী- ॥ 
স্থৃত কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই পুণ্য ইতিহাস অর্থাৎ মহাভারত রচনা 1 


] 
/ 
করেন । এই অধ্যায়েই পরে বলা হয়েছে__ ৰ 


রি nme An HD 


ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সয়ুপবৃংহয়েৎ । fl মা 
বিভেত্যত্রশ্রভাদ বেদো যাময়ং প্রহরিয্যতি ৪ y 
অর্থাৎ ইতিহাসপুরাণের জ্ঞানের, দ্বারা বেদজ্ঞানকে পরিপুষ্ করবে.) 
কেননা ইতিহাসজ্ঞানহীন অগ্তশিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে গুহার করবে এই 
ভেবে বেদ ভীত হয় । ইতিহাস ছাড়া শিক্ষ! সম্পূর্ণ হয় না এবং ইতিহাস- 
জ্ঞানহীলের হাতে বেদ মার খায় অর্থাৎ অপব্যাখ্যাত হয়, দেখ! ঘাচ্ছে””। 
এই উপলব্ধি প্রাচীন কালেই হয়েছিল । এইজন্যই অচ্যত্র স্পষ্ট করে বলা- "| 
হয়েছে__ | 
পুরাপপূর্ণচন্দ্রেণ ক্রুতিজ্যোৎস্না: প্রকাশিতঃ । 
এসব স্থলে ইতিহাস ৬ পুরাণ মোটামুটি একার্থক এবং বেদ বা শ্রুতি 
তদানীন্তন ভারতীয় সংস্কৃতিরই সুচক বলে এহণীয় । ইতিহাস বেদের 
পরিপূরক, কেননা ইতিহাসের দ্বারাই বেদের স্বরূপ প্রকাশিত হয়__এই 





রবীন্্রদৃষ্টিতে ভারতইতিহাস ৩ 


হচ্ছে মহাভারতের অভিমত । কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতে ইতিহাসের 
"স্থান আরও উচ্চে ; তাতে ইতিহাসকে অস্কতম বেদ বলেই গণ্য করা 
হয়েছে এবং অথর্ববেদের পরেই ইতিহাসবেদের স্থান নিদিষ্ট হয়েছে। 
অর্থাৎ কৌটিল্যের মতে ইতিহাস হচ্ছে পঞ্চম বেদ । মহাভারতকে যে পঞ্চম 
বেদ বলা হয়, তার কারণ মহাভারত হচ্ছে মূলতঃ ইতিহাস । ইতিহাস 
বেদশিক্ষার পরিপূরকই হক ব। অন্যতম বেদ বলেই গণ্য হক, ইতিহাস ছাড়া 
বে বেদ অর্থাৎ তারতীয় সংস্কৃতির মর্মেপলব্ধি সম্ভব নয়, একথা মহাভারত ও" 
অর্থশান্ত্র উভয়ত্রই স্বীকৃত। শুধু বেদাথ নয়, বিশ্বঃলাকসমাজ্েরও 
স্বরূপ প্রকাশিত হয় ইতিহাসের দ্বারা একথাও আছে মহাভারতে ৷ 
উতিঠাসপ্রদীপেন মোহাবরণঘাতিন। । 
লোকগর্ভগুহং কুৎস্থং যথাবৎ সম্প্রকান্দিতম ৷? 

_ অর্থাৎ মোাবরণনাশী ইতিহাসপ্রদীপের দ্বার। বিশ্বংলাকালয় হথাযপরূপে 
£ প্রকাশিত হয়। যে মোহ বা অজ্ঞতার তিমির লোকজীবনের স্বরূপকে 
আবৃত করে রাখে তাকে অপসারিত করতে হলে ইতিহাসের প্রদীপ 
জ্বালানো চাই । 

ব্বীন্দ্রনাথও তানাদের অজ্ঞতার আবরণ মোচন করে ভারতীয় সংস্কৃতি 
তথা জনজীবনের স্বরূপ প্রকাশের উদ্দেশ্যে ইতিহাসেরই আশ্রয় এাহণ 
করেছিলেন । তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন__ 

যে-সকল দেশ ভাগ্যবান্‌ তাহার! চিরন্তন স্বদেশে দেশের ইতি- 
হাসের মধ্যেই খুজিয়া পায়, বালককালে ইতিহাসই দেশের সহিত 
তাহাদের পরিচয় সাধন করাইয়া দেয়৷. আমাদের ঠিক তাহার উলটা । 
দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে । মায়ুদের 
আক্রমণ হইতে লর্ড কার্জনের সাত্জাজ্যগবোদ্‌গারকাল পথস্ত যে-কিছু 
হইতিহাসকথা তাহা ভারতবর্ের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা, তাহ। স্বদেশ 


১) পুরাণচক্সেশ এবং ইতিহাসপ্রদীপেন ইত্যাদি ছটি অংশ পরবর্তী কালের 
প্রক্ষেপ বলে গণা হয়। কিন্ত তাতেও মুত্ত বকবেঃর ছানি হম্ব লী! 
প্রক্ষেপ্ুলিও তে। ভারতীয় চিস্তারই প্রকাশ । ইতিহাসপুরাখাভ্যাং উক্তির 
সঙ্গেও এগুলির সংগতি আত ত! ভাড়া বতমান মহাভারতের অধিকাংশই 
যে পরুবতী কলের প্রক্ষেণ, এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন | 





8 ইতিহাস 
সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে লা, দুটি আবৃত করে মাত্র । তাহ! 
এমন স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে যাহাতে আমাদের দেশের দিকৃটাই 


আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়! যায়। 
ইতিহাস, গু ৩ 


মিথ্যাইতিহাসের কুহেলিকা বা মোহান্ষকারকে নিরসন করে সত্য 
ইতিহাসের আলোকে স্বদেশকে উজ্জল করে দেখাবার ভ্রতই গ্রহণ 
করেছিলেন রবীন্নাথ ৷ তাঁর এই ইতিহাসসাধনার ফল নিবন্ধ হয়েছে এই 
পরিচীয়মান গ্রন্থে ৷ এই এস্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলির দেযোতনা ও 
বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেই রবীন্দ্রনাথের ভারতইতিহাসচিস্তার 
গভীরতা ও বিস্তার সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে। 

এই প্রবন্ধগুলির প্রথম প্রকাশ তথা শ্বতস্্র এন্থে বা রচলাবলীর বিভিন্ন 
খণ্ডে গৃহীত হবার বিবরণ এন্থলে তালিকাবদ্ধ করে দিলাম ।__ 


রচলা : প্রথন প্রকাশ স্বতন্ত্র গ্রন্থ : রচনাবলীর খণ্ডসংখ্যা 
১ ভারতবর্ষের ইতিহাস : 
বঙ্গদর্শন ১৩০৯ ভাদ্র স্ব ভারতবর্ষ ১৩১২ : র-৪ 7; 
স্ব স্বদেশ [ ১৯০৮] 


২ ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধার। : 
প্রবাসী ১৩১৯ বৈশাখ স্ব পরিচয় ১৯১৬ : র-১৮ ) 
স্ব সমাজ ১৩৪৪ 
৩ শিবাজী ও মারাঠাজাতি : " 
শরৎকুমার রায়-প্রশীত 
“শিবাজ্দী ও মারাঠাজাতি’ 
গ্রন্থের (১৩১৫ শ্রাবণ) ভূমিকা 
৪ শিবাজী ও গুরু গোবিন্দসিংহ : 
প্রবাসী ১৩১৬ চৈত্র ; 
শরৎকুমার রায়-প্রণীত 
এশিখগুরু ও শিখজাতি’ 
গ্রস্থের (১৩১৭ বৈশাখ) ভূমিকা 


২। ইত্তিহাস॥ রবীন্তরলাপ  ঠাকুর-প্রণীত ॥ নিশ্বভারতীকতূক লোকশিক্ষা 
খ্রশ্থনলায় প্রকাশিত ॥ দাম আ।ডাই টাক। ৷ প্রথম প্রকাশ, ২২ আবরণ, ১৩৬২ ॥ 


~» 


রবীন্দ্রদৃটিতে তারত্টতিহাস ৫ 
ভারতইিহাস-561 : 
শান্তিনিকেতন ১৩২৬ চেত্র 


প্রথম পরিশিষ্ট 


১ কাজের লোক কে 


বালক ১২৯২ বৈশাখ স্ব ছুটির পড়া [১৯৯৯], 
স্ব পাঠপ্রচয় ২য় ভাগ ১৩৩৬ 


২ বীরগুরু : 


বালক ১২৯২ আাবণ 


৩ শিখস্বাধীনত। 


বালক ১২৯২ আশ্বিন-ক।তিক 


৪ ঝানসীর রাণী 
ভারতী ১২৮৪ অগ্রহায়ণ 
ব্বিভীয় পরিশিষ্ট 
প্রসঙ্গকথা_ b 
এঁতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ 
ভারতী ১৩০৫ বৈশাখ র- ২, শিক্ষা পরিশিষ্ট 
২ সিরাজদ্দৌল] : 
১ ভারতী ১৩০৫ টজ্যষ্ঠ র-৯, আধুনিক সাহিত্য 
২ ভারতী ১৩০৫ শ্রাবণ র-৯, আধুনিক সাহিত্য 
৩ শএতিহাসিক চিত্র : 
১ ভারতী ১৩০৫ ভাদ্র র-৯, আধুনিক সাহিত্য 
২ এঁতিহাসিক চিত্র ১৮৯৯ জাচুয়ারি 
৪ গ্রস্থসমালোচন! 
১ স্ুসলমানরাজত্বের ইতিহাস : 
ভারতী ১৩০৫ শ্রাবণ স্ব আধুনিক সাহিত্য [১৯০৭] র-৯ 
২ মুশিদাবাদকাহিনী : 


তারতী ১৩০৫ শ্রাবণ 
৩ ভারতবর্ষের ইতিহ।স 
ভারতী ১৩০৫ জ্রোষ্ঠ 


৬ ইতিহাস 


৫ ইতিহাসকথা : 
ভাণ্ডার ১৩১২ আষাঢ় র-১২, শিক্ষ। পরিশিষ্ট 


স্ব স্বতস্ত্র গ্রন্থ ; র = রচনাবলী ; র-র পরবর্তী অঙ্ক রচনাবলীর খণ্ড-" 


সংখ্যাস্থচক । 
এই আঠোরে।টি রচনার মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভারতবর্ষে ইতি- 


হাসের ধারা এবং স্রসলমানরাজ্ত্বের ইতিহাস, এই তিনটি রবীন্দ্রনাথের. 


স্বতন্ত্র পুস্তকে তথা রচনাবলীতে পাওয়া যায় ॥ বাকি পনরোটি স্বতন্ত্র পুন্তকে 
এই প্রথম সংকলিত হল বলা চলে। এ্রতিহ্াসিক যৎকিঞ্চিৎ. সিরাজ- 
দ্দোলা ১-২, ঠঁতিচাসিক চিত্র এবং ইতিহাসকথা, এই পাঁচটি রচনা- 
বলীতে গৃহীত হলে স্বতন্ত্র পুস্তকে পাওয়া যায় না। 'কাজের লোক কে” 
প্রবন্ধটি পাওয়! যায় সাধারণ পাঠকের অপরিচিত চাতপ1ঠ্য পুস্তকে; 
রচনাবলীতেও এটি স্থান পায়নি । কোনে! স্বতন্ত্র পুণ্তকে বা 4১ন/বলীতে 
পাওয়া যায় না, এনন নয়টি প্রবন্ধ এই পুশুকে প্রথন স্থান পেল: ॥ 

এগুলি বাদেও রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্ত।প্রস্থত প্রবন্ধ আর৪ আছে। 
দৃ্টান্তস্বরূপ বল৷ যায় ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে সংস্কসাহিত্যের 
বৈশিষ্টা আলোচিত হয়েছে কাদস্বরীচিত্র' প্রবন্ধে, ভারতইতিহাসে বৌদ্ধ 
সংস্কৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা নিবন্ধ হয়েছে 'যন্মপদং’ প্রবন্ধে ) 
দুটি প্রবন্ধই আাছে প্রাচীন সাহিত।' গ্রশ্থে। ভারতবর্ষ তথ! বাংলার, 
ধর্ম ও সমাজের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে অনুস্থত হয়েছে “সাহিত্য পুশ্ুকের 
“বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রবন্ধে । এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের মধ্যযুগের 
ইতিহাস সম্বন্ধে যে আলোচন! আছে ত! গভীর চিন্তার ফল ৷ “কালান্তর' 
গ্রন্থের ‘বাতায়নিকের পত্র” এবং “শক্তিপূজা' নামক প্রবন্ধ ছুটিতেও বাংলার 
মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে ; এ ছুটিকে 'বঙ্গতাষ! ও সাহিত্য" 
প্রবন্ধের অনুবৃত্তি বলে মনে কর! যায় । “কালাস্তর' প্রবচ্মটিতেও বাংলাদেশের 
মধ্যযুগের প্রসঙ্গ আছে, আর আছে তার সঙ্গে আধুনিক যুগের সংস্কৃতির 
তুলনা ৷ রামায়ণকাহিনীকে অবলম্বন করে ভারতবধের সমাজ ও 
মনোজীবনের বিবশনের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে অন্ুস্ত হয়েছে "সাহিত্য 
গ্রন্থের “সাহিত্যসষ্টি’ প্রবন্ধটিতে ৷ “রাজাপ্রজ এন্থে ‘পথ ও পাথেয়! 
নির্দেশ উপলক্ষোও ইতিহাসেরই আশ্রয় নেওয়া হয়েছে । এসব প্রবন্ধ 
সহজলভ্য বুল বর্তমান এন্তে সংকলিত হয়নি । 


“ 


সববীশ্ররদৃষ্টিতে ভারতই তিহাস ৭ 


রবীন্দ্রনাথের বু প্রবঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় সুচিত ইতিহাস- 
প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে । এই ইতিহাসপ্রসঙ্গগুভিকে বিষয়ানুক্রনে সাজিয়ে 
একত্র সংকলন করবার বিশেষ সার্থকতা আতে ৷ তাতে ভারতীয় ষ্টতিহাস 
ও সংস্কৃতি সন্থঙ্গে রবীহ্নাথের দৃষ্টি ও চিন্তার সমএাত! প্রকাশিত হবে। 
দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে, অশোক সম্বন্ধে রবীক্তলাথের অভিমত বত মান 
লেখক-কর্তৃক বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে সংকলিত হয়ে 'নহাসআটু অশোক’ 
নামে ‘ইতিহাস’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল (১৩৬০ জ্যান্ঠ-শ্রাবণ)* 
“তপোবন'ন।মক বিখ্যাত প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় প্রবাসী পাত্রকায় 
(১৩১৬ পৌৰ ) এবং পারে সংকলিত হয় "শান্তিনিকেতন" [১৯১০] ও ‘শিক্ষা 
(১৩৪২ সং) গ্রন্থে এটিতে ভ'রতহতিহাসের বিভিদ্্র যুগ, বিশেষ করে 
বিক্রমাদিত্োর যুগ, সম্বন্ধে ববান্দ্রনাথের গভীরচিন্তাপূর্ণ সিদ্ধান্ত সঙ্গিবন্ধ 
হয়েছে । বন বৎসর পরে তিংপাবলা প্রবন্ধ অধ্যাপনাকালে রবীন্দ্রনাথ 
শাত্তিনিকেতনে যে ভাষণ দেন তা প্রকাশিত হয় দেশ পত্রিক।য় এবং দেশ 
থেকে উদ্ধৃত হয় প্রবাসীর কণ্টিপাথরে (১৩৪৭ ভাদ্র, পু ৬৫৭-৬৫৯)। 
এই ভাষ্ণটিতে তপোবনের এতিহাসিকতা। সম্বন্ধে রবীঞ্ছনাথের পরিণত 
অভিমত প্রকাশ পেছেছে । অতঃপর উল্লখযোগ্য বাংলার অধ্যাপকন্ষপে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্ঞালয়ে পঠিত প্রথম ভাষণটি । এটি এই উক্ত বিশ্ব 
বিদ্যালয় থেকেই প;ল্তিকা আকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রপ' দামে প্রকাশিত 
হয় (১৯৩২) ৷ বতমানে ‘শিক্ষা’ এান্থের অস্তভূক্ত। এই রচন।টিতে 
ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের, বিশেষতঃ উপনিষদ্‌ মহাভারত ও নালল্দা-যুগের, 
শিক্ষার ইতিহাস অতি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে । প্রাচীন ভারতীয় 
শিক্ষা-ইতিহাসের এমন সুচিন্তিত বিচার হুল ভ। 

বুদ্ধদেব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ ( প্রবাসী ১৩৪২ আষাঢ় 
সংখ্যায় প্রকাশিত) এখনও কোনো গ্রন্থে সংগৃহীত হয়নি । তা ছাড়! আরও 
অনেক রচনায় বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ গভীর শ্রদ্ধা ও অন্তরৃ্টির সহিত আলোচিত 
হয়েছে । এগুলিকে একত্র সংকলন করে “বুদ্ধদেব নামে একখানি পুত্তক 


৩। এ সম্পর্কে ভ্ব্য  ববীন্্রসাহিত্যে আশোক _বিশ্বতারতী। পত্তিক|, ১৩৫৯ 
উবশাণ-আঙাঢ পু ১৮৪-১৪৭ এবং মাঘ-চৈত্র পৃ ১৩৪-১৪১: জগম্সোোতিঃ, পঞ্চম 
বর্ষ (১৩১৬১), প্রপম সংখ্যা পূ ৩৩-ধ১। 


৮ ইতিহাস 


প্রকাশের সার্থকতা! আছে। তা ছাড়া রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ তথা 
কালিদাসের যুগে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিক্ষিপ্ত আলোচন।গুলি 
বিষয়ানু ক্রমে সংকলিত হতে পারে। “কালান্তর' এস্থের ‘বৃহত্তর ভারত! 
প্রবন্ধটি এবং তৎসঙ্গে “যাত্রী” গ্রন্থের ‘জাভাযাত্রীর পত্র” অংশটিও স্মরণীয় ; 
এ ছুটিতে নান! প্রসঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ ও বিস্তার সম্বন্ধে 
এতিহাসিক আলোচনা আছে । অতঃপর রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য 
দাদু প্রভৃতি মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকদের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন ; 
তাদের সম্বন্ধে রবান্দনাথের উক্তিসংক্লনের সার্থকতা সম্বন্ধে বোধ করি 
দ্বিমত হতে পারে না ধর্ম, শাহিনিকেতন প্রভৃতি এনে নানা প্রসঙ্গে 
প্রাচীনতম যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যস্ত ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির বিবত'নের 
কঘা আলোচিত হয়েছে । পারস্যভ্রষণ-কাহিনীতে এশিয়ার নবর্জাগরশের 
দৃষ্টিতে এবং বৃহত্তর কাল ও ক্ষেত্রের পরিপ্রেক্ষিকায় পারসীক ও ভারতীয় 
সংস্কৃতির এতিহাসিক বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে । এসব কথ:ও এই প্রসঙ্গে 
স্মরণীয় । 

শুধু প্রাচীন ইতিহাস নয়, আধুনিক ইতিহাসের প্রতিও রবীন্দ্রনাথের 
আগ্রহের নিদর্শন আছে। "স্বদেশী আন্দোলন ইতিহাসের গুটিকয়েক সুত্রে 
নাম দিয়ে তিনি উনবিংশ শতকের বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি 
খসড়া রচনা করে পন্জরযোগে* দীনেশচজ্র সেন মহাশয়কে পাঠিয়েছিলেন । 
বহুকাল পূৰ্বে এটি ‘ইতিহাস ও আলোচনা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । 
অতঃপর প্রকাশিত হয় শাররদীয়সংখ্যা 'যুগাস্তর' পত্রিকায় (১৫৫৬) । 
বর্তমান গ্রন্থের প্রসঙ্গে এই খসড়া ইতিহাসটি উপেক্ষসীয় নয়। বাংলার 
নবজ্রাগরণ-ইতিহাসের তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে যে রূপে প্রতিভাত 
হয়েছিল, তার গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকাধ । 

বোধকরি রবীন্দ্রনাথের প্রথম এঁতিহাসিক রচনা 'ঝানসীর রাবী’ (১২৮৪) 
এবং শেষ আলোচনা “৩পোবন" (১৩ ৭)) তার এই দীর্ঘকালব্যাপী 
ইতিহাস আলোচনায় মোহেনজোদাড়োর সময় থেকে বাংলার স্বদ্েশী- 
আন্দোলনের সময় পর্যন্ত ভারতইভিহাসের প্রায় প্রত্যেক যুগের কথাই 


৪1 মূলপত্রপ্থানি রক্ষিত আছে শান্তিনিকেতন রবীশ্রসদলে পতের তারিখ 
>ল! অশ্রছায়ণ ১৩১২ । 


রবীন্দ্রদৃষ্টিতে ভারতইতিহ1স ৯ 


কিছু না কিছু অতে। ভার কাব্য-নাটকেও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রায় 
প্রত্যেক পর্বই উজ্জল হয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। ভারতীয় রেনেসাসের 
যিনি মুখ্যতম কবিপ্রতিলিধি ও ব্যাখ্যাতা তাঁর কাছে এটাই প্রত্যাশিত ॥ 
তার কাব্য নাটক তথা প্রবন্ধ আলোচনা করলে দেখা যায় ভারতীয় 
ইতিহাসের বেদ-উপনিষদ্‌, বুদ্ধ-অশোক, বিক্রেম়াদিত্য-কাণি.দাস, বাপভট্র- 
হিউ এম্ব সা, নানক-কবীর-চৈতন্ত এবং শিখ-মারাঠ। পর্বের প্রতিই 
তার আগ্রহ ছিল সব চেয়ে বেশি । “ইতিহ।স' পুম্ডকে সংকলিত প্রবন্ধগুলি * 
থেকেও অনেকাংশে একথার সমর্থন পাওয়া যাবে। 

আরও দেখ। যাবে যে, নেহাত তথ্/পুঞ্জের প্রতি রবীষ্ডনাথ্ের কোনো 
আগ্রহ ছিল না। তার আগ্রহ ছিল ইতিহাসের তত্ব ও শিক্ষার ওতি। 
ইতিহাসের প্রাণরসের যোগে জাতীয় জীবনকে সব দিক্‌ থেকে উদ্‌দুদ্ধ করে 
তোলাই ছিল তার উদ্দেশ্ঠ। ইতিহাসের তত্বনির্ণয় সিডর করে এ(ত- 
হাসিকের প্রতিভাবৈশ্িষ্টেরর উপরে । এইজস্যই এতিহাসিকতেদ ইতিহাস- 
ব্যাখ্যার পার্থক্য দেখ! যায়। রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে বলেছেন, "ইতিহাস 
লোকের মুখে মুখে জনশ্রুতি আকারে ছড়াইয়া থাকে, এতিহাসিকের 
প্রতিভা তাহ।দিগঞ্চে একটি স্থাত্রের চার দিকে বাধিয়া তুলিবামাত্র এত 
কালের অব্যক্ত ইতিহাসের ব্স্তমুতি আমাদের কাছে ধর; দেয় (সা[হত্াস্থি, 
সাহিত্য)। এই এক্যসুত্ই হচ্ছে ইতিহাসের তব । রবঃজ্ুনাথের 
তত্বদৃষ্টি ভারতীয় ইতিহাঃসর যে এক্যস্ত্র আবিক্ষারে (নিয়োজিত ছিল, 
আলোচ্যমান পুজ্তকে তার পরিচয় পাওয়া যাবে । দীর্ঘকাল ধরে রাঞ্জেন্দ্র- 
লাল, অক্ষয়কুমার ও যছুন?থ এই তিনজ্রন শ্রেষ্ঠ এতিহাসিকের ঘনিষ্ঠ 
সংস্পর্শে থাকার ফলে রবীন্দ্রনাথ তাদের ইতিহাসদ্ষ্টির স্বাতস্ত্যের সঙ্গে 
পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সাহচখের ফলে তার 
নিজের ইতিহাসতৃষ্টির স্বাতস্র্যও পরিপুষ্ট হয়েছিল। তাই তিনি জোর 
করেই বলতে পেরেছিলেন, “পূর্ব পশ্চিম রজাপ্রজ্জা সকলকেই ভারতবর্ষ 
সকলপ্রকাঈ বিরুত্তার তিতরে ও একক্ষেত্রে আকধণ করবার জঙ্কু 
চিরদিন চেষ্টা করছে__এই তার ধর্ম, এই তার কাজ । অস্ত দেশের 
পোলিটিক্যাল ইতিহাস থেকে এ-সম্বন্ধে আমি কোনো হিক্ষা নিতে প্রস্তুত 
নই, আমাদের ইতিহাস ন্যত্ন্্র। আমাদের দেশে মন্ষছের একটি অতি 
উদার অতি বিরাটু ইতিহাস স্ষ্টির আয়োজন চলছে এই আমার নিশ্চয় 


১ ইতিহাস 


বিশ্বাস” ।* এই উক্তিতে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিস্তার ম্থাতন্থয তথা তার 
স্বীকৃত 'ভারতইতিহাসের মূলতত্ব বা এ্রকস্থত্র দুই-ই স্পষ্টরূপে প্রকাশ 
পেয়েছে । বর্তমান সংকলনের বিভিদ্র প্রবন্ধে এই [বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া! 
যাবে । ভারতীয় ইতিহাসের রবী্ত্রস্বীকৃত মূলতন্ব শ্রহৃণীয় হক বা ন! হুক, 
তার সঙ্গে পরিচয় থাকিলে ববীন্দ্রচিস্তারাজ্যে প্রবেশ পথ গ্ুগম হবে, অন্ততঃ 
এটুকু ম্বীকা এবং এর মূল্যও কম নয়৷ 


২ 

এবার সংকলিত প্রহন্ধগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি ।__ 

ভারতবর্ষের ইতিহাস_-এটি ১৩০৯ সালের জ্যৈঠযাসে মজুমদার- 
লাইব্রেরির সংস্ষ্ট আলোচনাসমিতিতে পঠিত ও পরের ভাদ্রমাসে বঙ্গদর্শন 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । এই প্রবন্ধে লেখক বলেছিলেন 

“ভারতবর্ষের একখানি প্রকৃত ইতিহ।স...আমাদিগকে উদ্ধার করিবার 
একমাত্র উপায় ।---ষ্তিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের চিন ভাহটি 
অনুভব করিব, তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ লোপ 
পাইবে ৷ বিদেশের শিক্ষা ভারতবর্ষকে অতীতে ও বতর্মানে ছিধা 
বিভক্ত করিতেছে । যিনি সেতু নির্মাণ করিবেন, তিনি আমাদিগকে রক্ষ1 
করিবেন ।---স্বদেশী প্রণালীর শিক্ষার প্রধান ভিত্তি--:অধ্যয়ন-অধ্যাপনরত 
নিষ্ঠাবান্‌ গুরু এবং তাহার অধ্যাপনের প্রধান অবলম্বন স্বদেশের একখানি 
সম্পুর্ণ ইতিহাস ।” 

অতীতে-বর্তমানে বিচ্ছিন্ন স্বদেশের এই প্রকৃত ও সম্পূর্ণ ইতিচাস 
সন্ধানের আকাতক্রাই তাকে সারা জীবন ভারতইতিহাসের কক্ষে কক্ষে 
খুরিয়েছে। 

এই প্রবন্ধটি কিছু কাল পরে বহুলাংশে থণ্ডিত ও কিছু পরিমাণে 
মাত্িত হয়ে “ভারতবর্ধ' গ্রন্থে সংগৃহীত হয় (১৯০৬) । পরবর্তী কালে 
ভারতবর্ষ গ্রন্থটি রূপাস্তরিত হয়ে “স্বদেশ' নামে প্রকাশিত হয় (১৯*৮)। 
“ভারতবর্ষের ইতিহাস’ প্রবন্ধটি স্বদেশ গ্রন্থে লেখককতৃ্ক সম্পাদিত হয়ে 
স্থান পায়। সম্পাদনকালে এটির শেষাংশ বলিত তয় । ‘ইতিহাস’ গ্রন্থে 


৫ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত পঞ্জ [১৩ অশ্বিন ১৩১৬] বিশ্বভাবতী 
পতিক! 2 প্রথম বব, * ৰুম সংগ) 2 ১৩৪৯ অগ্রচায়ণ, পু ৩০০ । 
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এই সম্পাদিত ব্ূপটিই গ্ৃীত হয়েছে । এক হিসাবে এটিকে বর্তমান 
গ্রন্থের মুখবন্ধ হিসাবে এহণ করা যায় । 

ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধার! প্রবন্ধটি চতচ্য-লাইক্রেরির অধিবেশন 
উপলক্ষ্যে ১৩১৮ সালের ৩ চৈত্র তারিখে ওভারটুন তলে পঠিত এবং পরের 
বৈশাখ মালে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তৎকালে এটি শিশ্ষিত- 
সমাজে প্রবল আন্দোলন স্ষ্টি করেছিল । এক পক্ষ করেছিল এর প্রতিকৃল 
সমালোচনা । যেমন শশিভৃষণ মুখোপাধটায় লিখিত ‘ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ 
প্রবন্ধ (সাহিত্য, ১৩১৯ জ্যেষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, আশ্বিন) । পক্ষাত্তরে 
ইতিহাসাচার্খ যছুনাথ সরকার এই প্রবন্ধটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এটিকে 
ইংঞ্লাজিতে অনুবাদ করে সর্বজনসমচ্ষে উপস্থাপিত করা কতব্য বোধ 
করেন ৷ এই অনুবাদ 712 Interpretation of 454861৮11০7 লামে 
প্রকাশিত হয় মড়ার্ন্‌, রিভিউ পত্রিকায় (১৯১৩ অগষ্ট-সেপ টেম্বর) । 
রবীন্দ্রনাথের জ্যোষ্ঠাএজ মনস্থী দ্বিক্তেন্দনাথ এই প্রবন্ধটির একটি সুচি ত্তিত 
আলোচনা প্রকাশ করেন প্রবাসী পত্রিকায় ( ১৩১৯ শ্রাবণ )। এই 
আলোচনায় তিনি সাধারণভাবে কনিষ্ঠের অভিমত সানন্দে সমর্থন করে, 
কতকগুলি বিশেষ তথে)র প্রতি ভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ( রচনাবলী 
অষ্টাদশ খণ্ডে ‘পরিচয়’ পুস্তকের এবং পরিচীয়মান ‘ইতিহাস’ পুস্তকের 
গ্রস্থপরিচয় অংশ দ্রষ্টব্য )। এই আলোচনা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নিশ্চল 
হয়নি | কয়েক বৎসর পরে তিনি ‘ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধার” প্রবন্ধটির 
একটি ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করেন 4 Vision of India’s History 
নাম দিয়ে (বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি, ১৯২৩ এপ্রিল, পু ৫-৩১) । এই 
সংস্করণে বাংলা প্রবন্ধের মুল প্রতিপান্ বিষয়টি অব্যাহতই আছে । তবে 
কোনো কোনো স্থলে তথ্য ও ব্যাখ্যা কিঞ্চিৎ পরিবতিত. আকারে 
উপস্থাপিত হয়েছে । উক্ত ইংরেজি প্রবন্ধটি কিছু কাল পূর্বে বিশ্বভারতী 
থেকে স্বতন্ত্র পুস্তিকা-আকারে প্রকাশিত হয়েছে (১৯৫১ নভেম্বর )। 
বাংল! প্রবন্ধটি গৃহীত হয় পরিচয় গ্রন্থে (১৯১৬)। শুই গ্রন্থ আর 
পুনর্ু ত্রিত হয়নি ৷ পরবর্তী কালে প্রবহ্ছটিকে স্থান দেওয়া হয়েছে “সমাজ” 
আন্ছে (১১৪৪) । 

শিবাজী ও মারাঠাজাতি__শাস্তিনিকেতন-বিদ্যাল্য়ের প্রাক্তন 


অধ্যাপক শরৎকুমার রায়ের শিবাজী ও মারাঠাজাতি' এস্থখানি (5৩১৫ আ্রাবণ) 


১২ ইতিহাস 

পাঠকসাধারণের স্থপরিচিত নয়। ফলে এই গ্রন্বের “ভূমিকা রূপে লিখিত 
এই প্রবন্ধটি কালক্রমে বিস্মতপ্রায় হয়ে এসেছিল ॥ তাই বঙ্গীয় ইতিহাস- 
পত্জিবদৃকতৃকি পরিচালিত -ইতিহাস' পত্রিকায় এটি পুনঃপ্রকাশিত হয় দ্বিতীয় 
বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় । ১৩৫৮ অগ্রহায়ণ )) 

শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ-__ প্রবন্ধটি প্রথমে প্রবাসীতে প্রকাশিত 
ভয় (১৩১৬ চৈত্র ) আংশিকভাবে । পরে ব্রবীন্দ্রনাথ আরও কিছু অংশ যোগ 
করে এটিকে সম্পূর্ণ করেন। অতঃপর সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি শাস্তিনিকেতন- 
বিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যাপক শরৎকুমার রায়ের ‘শিখগুরু ও শিখজ্াতি 
খরান্থের ‘ভূমিক!’ রূপে প্রকাশিত হয় ( ১৬১৭ বৈশাখ )। আচাধ যদুনাথ 
সরকার এই ভূমিকাটিকে সমণাভাবে ইংরেঞ্জিতে অনুবাদ করে 'e Rise 
and Fall of the Sikh 2০২০০? নামে অডার্ন্রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশ 
করেন ( ১৯১১ এপ্রিল )। এই প্রবন্ধটিও কালক্রমে লোকচক্ষুর অন্তরালে 
চলে গিয়েছিল । তাই এটিও 'ইতিহাস' পতিকায় পুনঃপ্রকাশিত হয় দ্বিতীয় 
বর্ষের প্রথম দুই সংখ্যায় । প্রথম সংখ্যায় ( ১৩৫৮ ভাজ ) আছে প্রবাসীতে 
প্রকাশিত অংশ (আলোচ্যমান 'ইতিহাস' গ্রন্থের ৭০ পৃষ্ঠায় ‘সমূজ্জলভাবে 

"সপ্রমাণ করিয়। নির্বাণ লাভ করেন’ পর্যন্ত ) এরং দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৩৫৮ 
অগ্রহায়ণ ) আছে প্রবন্ধটির শেষাংশ । বর্তমান সংকলনে প্রবন্ধটি অবিভক্ত 
ভাবেই প্রকাশিত হয়েছে । 

ভারতইতিহাস-চর্চ্চা-_ভারতবর্ষের ইতিহাস, ধম্মপদং* এবং ভারত- 
ইতিহাস-চর্চা, এই তিনটি প্রবন্ধ পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পুক্ত ৷ 'ধন্মপদং' 
প্রবন্ধটি বর্তমান সংকলনে গৃহীত হয়নি। তার থেকে ছ-তিনটি অংশ উদ্ধৃত 
করে দিলেই অন্য ছুটি প্রবন্ধের সঙ্গে তার সম্পর্ক বোঝা যাবে । 

“সকল মানুষের জীবনচরিত যেমন, তেমনি সকল দেশের ইতিহাস এক 
ভাবের হইতেই পারে না, একথা আমরা অন্যত্র কোথাও বলিয়াছি।.*. 
ভারতবর্ষের ইতিহাস রাষ্টিয় ইতিহাস নহে । ভারতবর্ষে এক বা একাধিক 
নেলন ঢকানো দিন রাষ্ট্রের চাক বাঁধিয়া তুলিতে পারে নাই। স্ৃতরাং এ 


* 1 বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ( ১৩১২ ভৈষ্ট ) প্রকাশিত, অতঃপর “ভারতবর্ধণ গ্রন্থে 
(১৩১২ ) সংকলিত এবং সবশেনে ‘প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থে (১৩১৪ ) দ্বাপিত । 


রবান্দরদৃ্টিতে ভাএতইন্তিহাস ১৩ 
দেশে কে কবে রাজ! হইল, কতদিন রাজত্ব করিল, তাহ! লিপিবদ্ধ ভাবে 
রক্ষা করিতে দেশের মনে কোলো দিন আগ্রহ জ্রন্মে নাই ।% 

“্যুরোপের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের ইতিহাসের এঁক্য হইতেই পারে না, 
= কধা আমর! বারবার তুলিয়া যাই । যে.এক্যস্থত্রে ভারতবর্ষের অতীত- 
ভবিব্যৎ বিধৃত, তাহাকে যথার্থভাবে অনুসরণ করিতে গেলে আমাদের শান্তর 
পুরাণ কাব্য সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়__ 
রাজবংশাবলীর জনক) বৃথা আক্ষেপ করিয়া বেড়াইলে বিশেষ লাভ লাই ৷" 
ফুরোগীয় ইতিহাসের আদর্শে তারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে, এ 
কথা আমাদিগকে একেবারেই ভুলিয়! যাইতে হইবে ৷” 

“বৌদ্ধশান্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সনত ইতিহাস কানা হইয়া 
আছে” একথ। মনে করিয়াও কি দেশের জনকয়েক তরুণ ঘুঝার উৎসাহ এই 
পথে ধাবিত হইবে ন। ?” 

এই শেষ উদ্ধৃতিটির সঙ্গে “ভারতইভিহাস-চর্চা” প্রবন্ধের শেখাংশের 
সাদৃশ্ট বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় । শেষাংশটি এই--“ভারতের প্রকৃত 
ইতিহাসের ধার! বারা অঙ্গুসরণ করিতে চান তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া 
এই মহাযান বৌদ্ধপুগাণ সকলের অঞুশীলন করিত হষঈটবে। বিশ্বভারতীতে 
কোনো ছাত্র যদি এই অন্শীলনে নিযুক্ত হইত পাগ্েন তব আনন্দের বিধয় 
হইবে । এখানে বৌদ্ধশান্ত্র অধ্যাপন|র জদ্য সিংহলের মহাস্থবির মহাশয় 
আছেন এবং বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত অধ্যপনার অধ্)ক্ষতা 
করিতেছেন, অতএব এখানে এই কার্জ আরম্ভ করার স্থষোগ আছে ।” এই 
ক্ষই উক্তির মধ্যে পার্থক্য শুধু এই যে, ধম্মপদং প্রবন্ধে সাধারণভাবে 
বৌদ্ধশান্ত্ের কথা বল। হয়েছে আর ভারতইতিহাস-চর্চায় বলা হয়েছে 
স্মিশেষভাবে মহাযান বৌদ্ধশাস্তের কথা! । 


১৪ ইতিহাস 
শ্রথম পরিশিষ্ট 

কাজের লোক কে, বারগুরু, শিথস্বাধীনত!--বালক' পত্রিকায় 
প্রকাশিত এই তিনটি প্রবন্ধ বস্তুত: শিখজাতির একখানি সংক্ষিপ্ত ও 
ধারাবাহিক ইতিহাসগ্রস্থের তিনটি অধ্যায় । প্রবন্ধগুলি বালকবালিকাদের 
অন্য লিখিত । কেন না রবীন্দ্রনাথের মতে একই সঙ্গে শিক্ষা ও আনন্দ দেবার 
প্রকৃ্তম অবলম্বন হচ্ছে উতিহাস । দ্রব্য ‘ইতিহাসকথা' প্রবন্ধ ) 

পরবর্তী কালে এই প্রবন্ধত্রয়ে কথিত আখ্যান অবলম্বনে ববীন্দ্রনাথ - 
কয়েকটি ঠবিথ্যাত কবিতা রচনা করেন । যেমন মানসী কাবোর “গুরু- 
গোবিন্দ' ও *লিছ্ষল উপহার’ কবিতা ছুটির অবলম্বন বীরগুরু প্রবন্ধের 
আখ্যান । কথা কাব্যের ‘শেষশিক্ষা' কবিতার উপজীব্যও এই বীরগুরু 
প্রবন্ধ । আর 'শিখস্বাধীনতা" প্রবন্ধ অবলম্বনে রচিত হয়েছে কথ! কাব্যের 
‘বন্দী বীর" ও প্রার্থনাতীত দান’ কবিতা! ছুটি । বালক পত্রিকার প্রবন্ধ গুলিকে 
এইসব কবিত! পাঠের ভূমিকা স্বরূপে গ্রহণ করা যায়। শিখইতিহ।স 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুচিস্কিত ও পরিণত অভিমত প্রকাশ পেয়েছে ‘শিবাজী 
ও গুরু গোবিশ্নসিংহ' প্রবন্ধে । 

বারে বৎসর বয়সের সময় রবীন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে এক মাস অমুতসরে 
বাস করেছিলেন । তখনই শিখদের সম্বক্ষে তার প্রত্যক্ষ জ্যানলাত হয় 
এবং সম্ভবতঃ তথনই তিনি পিতার মুখে শিখদের ইতিহাস জেলে থাকবেন ॥ 
জীবনের শেষ পথস্ত শিখধর্ম ও শিখইতিহাস সম্বন্ধে তার আগ্রহ বজায় ছিল, 
তার প্রমাণ আছে ॥ 

এই প্রবন্ধ-তিনটি রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের রচনা এবং 
বালকবালিকাদের অচ্য লিখিত। এগুলি থেকে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস- 
দৃষ্িগত বৈশিষ্ট্যই লক্ষণীয়, আর লক্ষণীয় ইতিহাসের তাৎপর্য শিক্ষা দেবার 
প্রণালী ৷ তথ্যগত যাথাথ্যনির্ণর বা গবেষণা এগুলির উদ্দেশ্য নয় । তাছাড়া 
রবীন্দ্রনাথ তৎকালভ্/ত ইতিহাসের উপরেই নির্ভর করেছিলেন। সুতরাং 
আধুনিক গবেষণার দৃষ্টিতে এগুলিতে কিছু তথ্যগত ক্রটি পাওয়া বিচিত্র লয় । 
কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর নরেন্দ্রকূষ সিংহের 


৭ । সাত্যোন্ডলাদ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদকতার ও রবীন্রনাখের 
পরিচালনায় ১১৯২ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত ॥ পত্রিকাটি এক দৎসর মাত 


স্বারী হয়েছিল। 


রবীজ্দ্রদৃটিতে ভারতইতিহাস ১৫ 
কাছে থেকে এ বিষয়ে যে অভিমত পাওয়! গিয়েছে, তা এস্থলে প্রকাশ করা 
গেল । অভিষতগুলি “ইতিহাস গ্রন্থের পৃষ্ঠানুক্রমে সঙ্গিবদ্ধ হল ।_ 

পৃ ৮৭- সমসাময়িক শিখরচলাবলী থেকে জানা যায় যে, নানক কামরূপে 
গিয়েছিলেন । ভার পূরীতে যাওয়ার কথাও আছে । সুতরাং তিনি 
বাংলাদেশে এসেছিলেন, একথ। বোধ হয় মেনে নেওয়া যায় । 

পৃ ৯৩ _শিখদের ধারণ। যে, গুরু গোবিন্দসিংহের দুই পুত্রকে পাতে ফেলা 
হয়। কিন্ত সমসাময়িক এতিহ।সিকরা বলেন যে, ছেলে-ছুটিকে মুসলমান 
ধর্ম গ্রহণ করতে বলা হয় । তার! সম্মত ন। হওয়ায় সির্ভিন্দের শাসনকর্তা 
ওয়াজির খালের আদেশে একজন খিলজ্রি ঘাতক তাদের কেটে ফোলে। 

পৃ ৯৫ রবীন্দ্রনাথ শিখদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাসের উপর নির্ভর 
করেছেন। কিন্ত উরঙ্গজীবের প্রকৃতি যেরূপ ছিল তাতে এই ধরণের চিঠিতে 
শুরুর আস্থা স্থাপন কর' সম্ভব ছিল না। বরং অন্য ধরণের ফল হওয়াই 
স্বাভাবিক । যতদুর জান! যায় গুরুর বক্তব) ছিল এই যে, স্থানীয় মুসলমান 
রাজ্রপুরুষরা অকারণে পার্বত্য রাজাদের ভার বিরুদ্ধে যুদ্ধে উত্তেজিত করেছিল 
এবং যুদ্ধ আরস্ত হলে তার। যা করেছিল তা সব রীতিনীতিবহিসূতি । 
বিশেষভাবে ওয়ান্রির খানের আচরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। 
গুরুর জীবনে রাজনৈতিক বোঝাপড়ার বোধ হয় এই প্রথম ও শেষ চেষ্টা । 
এতে কোনো ফল ন! হওয়াতে মৃত্যুর পূর্বে তিনি বান্দাকে আবার ঘুদ্ধ আস্ত 
করার আদেশ দেন । 

বালক পত্রিকায় প্রকাশিত আরও ছুটি রচনা এ স্থলে উল্লেখযোগয। 
€গুটিকতক গল্প" (বালক, ১২৯২ বৈশাখ ) রচনাটিতে আছে তিনটি গল্প। 
তৃতীয় গল্পটি একটি ভারতীয় এতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। পরে 
এটি বিভ্ালয়পাঠ্য ‘ছুটির পড়া’ এস্থে (১৯০৯) গৃহীত হয় 'অচলগড়ের রাজা? 
নামে । কথা কাব্যের ‘মালী’ কবিতাটি এই কাহিনী অবলম্বনেই রচিত ॥ 
এই জন্চও এই ইতিহাসকথাটি স্মরণীয় ॥ “আকবর শাহের উদারতা” ( বালক 
১২৯২ আষাঢ় ) গল্পটিও উপেক্ষণীয় নয়। দিললি আগরার সুলতান- 
বাদশাহদের মধ্যে একমাত্র আকবরের প্রতিই রবীন্দ্রনাথ শ্রন্ধান্থিত ছিলেন 
বলে মলে হয় । আকবর সম্বন্ধে সঙ্রদ্ধ উল্লেখ আছে তার নানা রচনায় । 
“ইতিহাসকথা" প্রবন্ধের শেষ পংক্তিগুলি এই প্রসঙ্গে দর্শনীয় । শিবাজী ও 
গুরু গোবিন্দসিংহ' প্রবন্ধেও “আকবরের উদার রাষ্্রনীতি'র উলেখ আছে 


১৬ ইতিহাস 


(পু ৬৮)। ‘আকবর শাহের উদারতা" রচনার আট বৎসর পরে 
বন্ধিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে চৈতক্ক-লাইত্রেরির অধিবেশনে পঠিত 'ইংরেজ ও 
ভারতবাসী’ নামে এক প্রবন্ধে রবীঙ্ত্রনাথ ‘মহদাশয় ক্ষণজন্মা পুরুষ’ আকবর 
সম্বন্ধে নিজ অভিমত স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেন ।-- 

তিনি [আকবর] ভারতবর্ষের ভিল্র ধর্মের মধ্য ওঁক্য এবং ভিন্ন 
জ্রাতির মধ্যে প্রেম ও শাস্তি স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন ।...আকবর 
সকল ধর্মের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া যে একটি প্রেমের এক্য স্থাপনের 
চেষ্ট। করিয়াছিলেন তাহ! ভাবাত্মক। তিনি, নিজের হৃদয়মধ্যে 
একটি একো আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি উদার হৃদয় লইয়া আন্ধার 
সহিত সকল ধর্মের শস্তরে প্রবেশ করিয়াচিলেন। তিনি একাগ্রতার সহিত 
নিষ্ঠার সহিত হিন্দু মুস্লনান গ্রস্টান পারসি ধর্মজ্ঞদিগের ধর্মালোচন! আবণ 
করিতেন ও হিন্দু রনগীকে অস্তঃপুরে, হিন্দু অমাতঃদিগকে সন্ী- সাভায়, হিন্দু 
বীরগণকে অনানায়কত/য় অ।সন দিয়াছিজেন। তিনি বেব৮, রাজনীতির 
দ্বারা নহে, প্রেমের ভারা সমস্ত ভারতবর্ধকে রাজাপ্রজকে এক করিতে 
চাহিয়াডিলেল ।'-._ আকবর যে একটি প্রেমের আদর্শে খণ্ড ভারতবধকে এক 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ইংরেজের পলিসির মধ্যে সেই আদর্শটি নাই ।” 

সাধনা ১৩০০ আসশ্বিন-কাতিক, পু ৫২৪-২৫ 
‘বালক’ পত্রিকায় প্রকাশিত ইতিহাস কাহিনীগুলি এবং তদবলশ্বনে রচিত 


৮ | রবীক্রুনাথ এই প্রবন্ধে আকবরের প্রসঙ্গ অবতারণ করেছেন এভাবে 
“ইংরেজ রাতকবি টেলিসন হুযুর পূর্বে তাহার সর্বশেষ গ্রন্থে সৌতাগ্যত্রমে ভারত- 
বর্ষকে কিঞ্চিৎ প্যহণ করিয়াছেন । কবিবর উক্ত গ্রন্থে 'আকবরের স্বপ্প' নামক একা 
কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন | আকবর তাহার প্রিয় শুহৎ আবুল ফলের লিঞ্চ 
রাজের স্বপ্রবর্ণল উপলক্ষ্যে তাহার ধর্ষের আদর্শ ও ভীবনের উদ্দেন্ত ব্যক্ত করিতেছেন 
এ্রসজে উল্লেখ কর। যেতে পারে যে, ১৩০ সালের বৈশাখ-সংখ্যা সাধনা প্রিবণর 
“‘সারসংগ্রহ’ বিভাগে বলেল্সনাথ ঠাকুর ‘আকবরের স্বপ্ন কবিতাটির সারমর্ম প্রকাশ 
করেছিলেন । তাতে বলা হয়েছে, টেনিসনের ( ১৮০৯-৯২ ) “মৃত্যুর পর সম্প্রতি 
উক্ত কবিত। প্রকাশিত হইয়াছে. ।"-_ সাধন! ১০০০ বৈশাখ, পৃ ৫২১ 

ইংরেজ ও ভার্তবাসী' প্রবন্ধটি প্রাপ্তব্য 'রাজাপ্রজ্ঞা? এন্বে (রচনাবলী দশম খণ্ড)। 
এই প্রবন্ধ শুলির়ে রবীন্দ্রনাথ বক্কিনচন্ডের্ কাছে 'এুশংসাবাক) ও সমাদর, লাভ 


করেছিলেন । 
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কথাকবিতাগ্ুলি একত্র সংকলিত ও প্রকাশিত হলে বালকবালিকারা 
একট সঙ্গে আনন্দ ও শিক্ষা ছু-ই লাভ করবে। 

ঝানসীর রাণী__ভারভীতে (১২৮৪ অগ্রহায়ণ) প্রকাশিত এই প্রবন্ধটির 
নীচে স্বাক্ষর আছে 'ত- '। এটি তাহুসিংহ নালের আছ্যক্ষর বলে 
সহজেই অনুমান কর। যায় । এই প্রবন্ধটির ঠিক পরেই আছে “ভাম্ুসিংহের 
কবিতা'__গহন কুন্ডমকুঞ্জ মাঝে ইত্যাদি । এটি রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই 
শনিবারের চিঠিতে ( ১৩৪৬ কাতিক, পু ১৫২) “রবীন্দ্ররচনাপঞ্জা'তে স্থান 
পেয়েছিল । অতঃপর আনি “ঝানসীর রাণী" নামে এক প্রবন্ধে (আনন্দঝাজার 
পত্রিকা, বাধিক সংখা ১৩৫২ পু ৩১) লিখেছিলাম _ 

“রবীন্দ্রনাথ ছাত্রাবস্থা/তই সিপাচ্চিবিপ্রবের নেত্রা কানসীর রাণী 
লক্মীবাঈএর উপর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার প্রমাণ আছে ॥ 
পরবর্তী কালে এই প্রবদ্ষউকেই একটু বাড়িয়ে ও নেদে ঘনে প্রথম বার্ষের 
ভারতীতে ( ১১৮৪ অগ্রহায়ণ ) প্রকাশ কছুরন। ৩ই প্রবঙ্গটিতে মোলো 
বছরের বালক দেশাশরোগের সঙ্গে সঙ্গে যে গভীর চি্চাশীলত। ও পরিণত 
বৃদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তাতে বিস্মিত হতে হয়। আজ প্রায় সন্তর 
বছর পরেও পরবন্ধটির নল্যহানি ঘটেনি 7” 

আনন্দবাজার পত্রিকায় গুকাশিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে 
অনেক অংশ টউদধৃত ও আলোচিত হয়েছিল । 

শ্রীমতী মালতী লেন রবীন্দ্রনাথের যে পাঞ্জুলিপিখানি বিশ্বভারতীকে 
উপহার দেন, সেটি এখন “মালতীপু'থি' নামে পরিচিত। এখানিই 
রবীন্দ্রনাথের প্রাচানতম পাণ্ডুলিপি এবং বর্তমানে রবীন্রসদনে রক্ষিত আছে 
(২৩১ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি )। এই পুথিটিতে রবীশুনাথেন ছাত্রাবস্থার 
একটি সাপ্তাহিক রুটিন বা পাঠক্রমও রক্ষিত আছে তাতে দেখ! 
যায় সোম ও বৃহস্পতিবার নির্দিষ্ট ছিল ইংলণ্ডের ইতিহাসের পন্থা, আর 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের জন্য নির্দিষ্ট ছিল মঙ্গল ও শনিবার । আর রবিবার 
ছিল ৫৮০১১৪৫৪ করবার দিন । এই পু'থিটিতে বহু বিচিত্র বিষয় 
স্থান পেয়েছে । রবীন্দ্রনাথ ছাত্রাবস্থায় কুমারসম্ভব কাবে)র যে পঞ্যানুঝদ 
করেছিলেন বলে তার 'জীবনস্মরতি' থেকে জানা যায়, তাও এটিতে 
রক্ষিত আছে। পরবর্তী কালে এটি মাক্তিতকপে ভারতীতে (১২৮৭ মাঘ) 
‘নদনভন্ম' নানে প্রকাশিত হয়। এই পাথিতেই কান্দীর রাণী! লামে একটি 
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খণ্ডিত রচনা আছে ( পাছুলিপি, পু ৩২ )। এই প্রবন্ধের শেষে এই খ্‌শ্ডুত 
রচনাটি অবিকল রূপে মুদ্রিত হল । এটির ভাষা ও রুচনাপ্রণালীর 
প্রতি একটু লক্ষ্য করলেই বোকা! যাবে এটি কোনো ইংরেজি লেখার 
অন্থসরণে রচিত । তারতীর প্রবন্ধটি যে এটিরই মার্জিত ও পরিবধিত 
রূপ, ছুটি রচনার মধ্যে একটু তুলনা করলেই তা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হবে । 


দ্বিতীয় পরিশিষ্ট 

এই অংশের প্রায় সবগুলি রচনা ১৩০৫ সালের ভারতী পত্রিকা 
থেকে সংকলিত । এট বৎসরে স্বয়ং +বীঙ্তনাথই ছিলেন পত্রিকাটির 
সম্পাদক । এর কিছু কাল পূর্বেই এঁতিহাসিক অঙ্গয়কুমারের সঙ্গে ভার 
ঘনিষ্ঠ বন্ৃতা হয় । অক্ষয়কুমারের বিখ্যাত গান্ত 'সিরাজন্দৌলা'র প্রথমাংশ 
প্রকাশিত হয় রবীঙ্ছনাথ-সম্পাদিত সাধন! পত্রিকায় (১৩০২ ভাড় কাতিক)। 
অতঃপর সাধন। বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাকি অংশ প্রকাশ্তি হয় ভারতী 
পত্রিকায় । সিরাজদোল! গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩০৪ সালে। 
১৩০৫ সালে রবাহ্ণুনাথ ভারতী পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করেই 
অক্ষয়কুমারের সহায়তায় ইতিহাসসাহিত্য রচনা ও প্রচারে মনোনিবেশ 
করেন।* ‘ইতিহাস’ পুস্তকের দ্বিতীয় পরিশিষ্টের রচনাগুলিই তার প্রমাণ । 

উক্ত সালের বৈশাখলংখ্যা ভারতীতে অক্ষয়কুম!র 'এতিহাসিক 
যৎকিঞ্চিৎ’ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন । রবীন্দ্রনাথ ওই সংখ্যারই 
“‘প্রসঙ্গকথা'য় এই প্রবঙ্ধটির একটি আলোচনা প্রকাশ করেন। এই 
আলোচনাটিই দ্বিতীয় পরিশিষ্টের প্রথম প্রবন্ধ ৷ 

১৩০৫ লালেই রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে ও সহায়তায় অক্ষয়কুমার 'এতিহাসিক 
চিত্র' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশ করেন এবং প্রকাশের পূর্বে এর 
উদ্দেশ বিবৃত করে একটি প্রস্তাবনাপত্র প্রচার করেন । রবীন্দ্রনাথ ভারতীর 
(১০৭৫ ভাদ্ৰ) 'প্রসঙ্গকথা'য় এই প্রস্ডাবটির একটি বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশ 
করেন। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ এঁতিহাসিক চিত্রের প্রথম সংখ্যার (১৮৯৯ 
জানুয়ারি ) জন্য একটি ‘লৃচনা’ও লিখে দিয়েছিলেন । এই রচলা-ছুটি 
"ইতিহাস" গ্রন্থে ‘এঁতিহাসিক চিত্র” নামেই সংকলিত হয়েছে! টক 


৯ আইলা পেদকে ‘বাংলার ইতিহা-সানয। গ্রন্থ (5৪০), পু ৩৩-৪১ । 
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“স্থচন।'টি সাময়িক পত্রিকায় দুইবার পুনযু্দ্রিত হয়েছে। প্রস্টব্য প্রমথ 
চৌধুরী-সম্পাদিত রূপ ও রীতি, ১৩৪৮ ভাদ্র, রবীন্দ্র-ক্রোড়পত্র, পু গ-চ 
এবং শনিবারের চিঠি, ১৩৫৩ চৈত্র, পু ৪২২-২৪ । 

্িশ্থসমালোচনা'র অন্তর্গত “ভারতবর্ষের ইতিহাস" পুম্তকের আলোচন! 
উপলক্ষ্যে ররীশ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, “ছাত্রপাঠ্য এস্থে আর্য-ইতিবৃত্তের 
তারিখ সন্বঙ্গে মৌনালস্বনই শ্রেয় ।---সম্পুণ আনুমানিক কাল-নির্দেশ 
আমর। অসংগত ননে করি।” তিনি অন্যত্র বকেছেন আর্ধদের আদি. 
বাসভূমি বা আাগমনকাল সম্বন্ধে সংশয়শুন্য উক্তি না করে অনুমানের 
হেতু নির্দেশ কর! ভালো; তাতে শিক্ষার্থীদের জিড্ঞাসারন্তি জাগাবার 
সহায়তা হয়। এন প্রসঙ্গে ববীত্রনাণের “আদিম আধনিবাস' প্রবন্ধটি 
(সাধনা ১১৯৯ ৈোষ্ 7 রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ডে 'সমাজ্র' গ্রাস্থবের 
পরিশিষ্ট ) স্মরধীয় বর্তমান কালে এই প্রবন্ধটির বিশেষ তথ্যযূল্য না 
থাকলেও রবীজ্জদৃষ্টির পরিচায়ক হিসাবে এটি? মূল) অবশ্য স্বীকার্য ॥ 
“ভারতবর্ষে হুসলমানরাজত্বের ইতিহাস” এবং *মুশিদাবাদকাতিনী, এই 
রচনা-ছুটি শুধু যে আমাদের মনে ইতিহাসরস সঞ্চারে সহায়তা করে তা নয়, 
রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসপ্রবণতার গতি কোন্‌ দিকে এবং তার তাৎপর্য কি, 
এই রচনা-ছুটিচত তারও পরিচয় পাওয়া যায় । 

রবীন্দৃষ্টিতে ভারতীয় সংস্কৃতির যে রূপ, তা অনেকাংশেই তার 
ইতিহাসদর্শনের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। ভার ইতিহাসদর্শনের স্বরূপ 
উপলব্ধি করতে লা পারলে তার ভারতসংস্কৃতি ব্যাখ্যার তাৎপর্য অনুধাবন 
করাও সম্ভব নয়। 'ইতিহাস' গ্রন্থখানি প্রকাশ করে বিশ্বভারতী-কতৃ পক্ষ 
রবীন্দ্রসাহিত্য তথা রবীন্দ্রচিস্তার বহুকক্ষময় প্রাসাদের আরএকটি দ্বার 
মোচন করলেন । এই ত্বারপথে ধারা রবীন্দ্রচিস্তাকক্ষে প্রবেশ করবেন ভারাই 
একটা নুতন আনন্দ ও বিস্ময় বোধ করবেন তাতে সন্দেহ নেই। 


৩ 
বাসীর রাণী 
ইংরাজ গবর্ণমেন্ট ঝান্সীর বিধবা রাণীর নাজ হস্তগত করিলেন এবং 
তাহার রাজকোষে যাহ কিছু সম্পত্তি ছিল তাহ।ও অপহরণ করিলেন । 
এই রূপে বাজ্যহীনা সম্পন্তিহীনা তেজন্বিনী রাজী এই নিষ্ঠুর অপমানে মলে 
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মনে প্রতিহিংসার অগ্নি পোষণ করিতে লাগিলেন, এবং যেমন শুনিলেন, 
কম্পানির সৈনিকে! বিদ্রোহী হইয়াছে অমনি, ভাহ।র প্রতিহিংসা চরিতার্থ 
করিতে সুকুমার দেই রণসজ্জায় সম্দিত করিলেন ॥ লক্ষ্মীবাঈর বয়স 
বিংশতি বৎসরের কিছু অধিক হুইবে, অত্যন্ত সুন্দরী, এবং তাহার শরীর ও 
সন সমান বলিষ্ঠ । 
ঝান্সী নগরী অত্যন্ত পরিপাটি ছিল ; সরোবর ও বৃহৎ বৃক্ষাবলীর কুজ- 
"মধ্যে স্থাপিত । চতুদিকে দৃঢ় প্র।চীর। একটি শৈপের উপর ছর্গবন্ধ 
রাজপ্রাসাদ নিশ্িত হইয়াছে । বিদ্রোহের সময় ইংরাজর। সংবাদ পাইলেন যে 
ঝান্সীরাচ্ছির এক ভূত) লক্মণর1ও সৈনিকদের বিড্ে।হে উত্তেজিত করিতে 
চেষ্ট। পাহঁতেছে, এবং স্থানে স্থানে এই নিমিত্ত গুপ্তচর নিয়োজিত হঠয়াছে। 
অবশেষে ঝান্সা নগরাতে বিদ্রোহ অগ্নি স্থুলিয়া উঠিল ॥ ক্যাপ্টেন ডানলপ 
হত হইলেন । নগন্রান্ত ইংরাজের! ছদ্মবেশে পলাইতে আরম্ত করিল কিন্তু 
ধৃত ও হত হইল । কান্নার বিদ্রোহী সেঙ্কদের দ্বার হংরাক্ষেরা পরাঞ্ত 
হইলেন এবং লক্ষমাবাঈ ঠাহার পৈত্রিক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন 
(1১99 01৯ 
1৩১১ সার হিউ রোদ্‌ সৈন্যদল সমভিব]াহারে ঝান্পীতে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন এবং গ্রানিটপ্রস্তরনিম্মিত, উচ্চ শৈলে স্থাপিত, নগর- 
প্রাচীর শ্রিটিশ কানান গোলাবর্ষণ করিল । দুর্গ হইতে স্ত্রীলোকের! কামান 
ছুড়িতে লাগিল, সৈনিকের খান্ভাদি বহন করিতে লাগিল । ৩১ মার্চ রাণী 
দেখিলেন ইংরাজ শিবির পার্শ্বে তাতিয়া টোপী ও বানপূররাজের সৈগ্ুদল 
সঙ্কেত অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়াছে, হযধঝনি ও তোপের শব্দে ঝান্সী দুর্গ 
প্রাতিববনিত হইয়া উঠিল । পর দিন ওঁ/।তিয়া টোপী ইংরাজ সৈচ্চের সহিত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্ত ১৫০* লোক নিহত রাখিয়া, ১৮ কামান ও অনেক 
খাভাদি ফেলিয়া রাখিয়। বেটোয়ার পরপারে তাড়িত হইলেন । 
যুদ্ধে প্রত্যহ রাণীর ৬*৭* জন করিয়া লোক হত হইতে লাগিল। 
রাপীর ভাল কামানগুলির মুখ বন্ধ করা হইয়াছে এবং তাহার ভাল ভাল 
গোলন্দাজর! হত হইয়াছে ॥ 
নগরপ্রাচীরে একটি গর্ভ“ খোদিত হইল এবং প্রাসাদ ও নগরের প্রধান 


১০ । লন্টবভঃ:ঃ 1৯537 হবে 
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অংশ ইংর৷জ্জদের দ্বারা অধিকৃত হল । প্রাসাদের মধ্যে দারুণ হাতাহাতি 
যুদ্ধ বাধিল । র্লাণীর শরীররক্ষকের একদল ( ৪* জন) অশ্বালয়ের সম্মুখে 
দাড়াইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল, ভূমিশায়ট সৈশ্যের। মুমুখ, অবস্থাতেও 
শত্রুদের বিরুদ্ধে অন্তর [ নিক্ষেপ ] করিতে লাগিল। একে একে সকলেই 
নিহত হইলে অবশিষ্ট একজন বারুদে অগ্নি ধরাইয়া দিল এবং তাহার [শক্র] 
দলের অনেকগুলিকে উড়াইয়! দিয়া আপনি উড়িয়। [ গেল ]॥ 

রাত্রেষ্ট রাজ্জী কতকগুলি অঙুচরের সহিত ছুর্গ পরিত্যাগ করিয়া 
গিগ্জাছেন। শক্ররা ভাহার [পণ্ডাদৃধাবিত ] হউয়াছিল এবং প্রায় 
ধরিয়াছিল। লেপ্টেনেন্ট বাউকর (13০৮০) অশ্র ৯৯ 


-_রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত ২৬১ সংখ্যক পাগুলিপি, পু ৩২ 


১১) পাঞুলিপিটি অতি জীণ । কোনো কোনে। স্থলে পড়া কিন! অঙ্গন 
পাঠ { ] এই বন্ধলীর মধ্যে দেওর] গেল: বাশ।ন ও ছেদচিহ্কাদি অবিকল পাণুলিপি- 
অনুযায়ী মুদ্রিত হুল ॥ 
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জাতীয়তাবাদের সৃত্রপাত 
শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত 


আমাদের জাতীফতা বাদের সুত্রপাত ইংরাজ্র আনলে- উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে । বদ্দিমত্্র বলিয়াছেন উহা আমরা ইংরাজদের নিকট 
শিখিয়াছি । একথা; অংশত সভ্য ৷ স্বাধীনতার বোধ বা জাতায়তার বোধ 
মাত্র বই পড়িয়' লাভ কর। যায় না। মুখে শুনিয়াও ইত! শিক্ষ! করা 
যায় =| নান! এতিহাসিক কারণে, বিভিন্ন অবস্থার প্রভাবে, ইহা জাতির 
প্রাণে উদ্দ্ধ হয । উলধি:শ শতাব্দীর বাঙালী ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়। 
বুঝিজাভিলেন যে এই শিক্ষাই তাহার স্বাদেখিকতার একমাত্র কারণ । এ 
ধাঃণ। ভ্রমান্ধক ইহার অগ্য নানাবিধ কারণ উহিহাসিন। অআহ্সঙ্গঃন 
করলেই দেখ বাইবে অবশ্য ইংরাজ আনলে যে ম্যাছনলিজ ন এর জন্ম 
তাহা সত্য । ১৮৮১ সালে প্রকাশিত “I'he lHindoos As Lhey Aro” 
নামে এক গ্রন্থে এক বাঙালী লেখক বলিয়াছেন 1116 gigantic 
strides tlat Inglis education bas made in India within , 





& short time, have beev the wonder of the age, tle 
foundation rock of India’s ultimate emancipation,— 
sociallr. morally and intellcctuallr.” বস্তুত একথা বহুলাংশে 
সত্য । কিন্তু তাহাই বলিয়া যাহা ইংরাজ "আমলে খটিয়াছে তাহ! 
একমাত্র ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবেই ঘটিয়াছে এমন কথা বলিতে পারি লা । 
হুংরাজি শিক্ষার প্রথম ফল বিজাতীয় ভাবের প্রসার-__যাহাকে বলে 
সাহেবিয়ানা, চিন্তায় সাহেবিয়ানা, আচার ব্যবহারে সাহেবিয়ান।। ডিরোজিওর 
শিষ্যদের চিন্তায় ও কমে এই সাছেবিয়ানার পূণ প্রকাশ। এখন 
কথা উঠিতে পারে যে জাতীয়তারভাক যদি বিদেশী ভাব হইয়৷ থাকে তাহ! 
হইলে সেই ভাবও এই সাহেবিয়ানার সঙ্গেই আমাদের মনে প্রবেশ 
করিয়াছে । কিন্তু সাহেবিয়ানা ও স্বাদেশিকতা পরস্পর বিরোধী । গভীর 
স্বদেশ প্রাতি ও উএ সাহেবিয়ান। একই চরিত্রে সমভাবে থাকিতে পারে 
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লা। তেখানে আপাতদৃষ্টিত ছুইই বৰ্তমান সেখানে কুলিতে হইবে ইহার 
মধ্যে একটি অগভার । ইংরাজী শিক্ষা আমাদের জাতীয়তাবাদের একমাত্র 
কারণ নয়। আনা:দের জাতীয়তাবাদ ইংরাজ আমন'.লর সুশিক্ষার ফুল 
ন্য়_ুইহা ইংরাজের কুশাসনের ফল । ইংরাজ শাসক যদি ধর্গাত্ম! যুধিষ্ঠির 
হুইতেন এবং অপত্য স্বেতে আমাদের পালন করিতেন তাহা হইলে 
আমরা কবে স্বাধীনতার কথ! চিন্তা করিতাম কে বলিতে পারে ? বঙ্কিমচন্দ্র 
তেল নামে এক প্রবন্ধে (স্ধারণী, কাতি ক-১২৮০) যথাথই বলিয়াছেন: 
“ইংরেজদের নিকট অপমানগ্রাস্ত ও উপহসিত হইলে, যতদুর আমর! 
বার চেষ্ট। করিব, তাহাদিগের কাছে বাপু বাছ। ইত্যাদি 
আদর পাই পাইলে ৬তদূর করিব না-_কেন না । সে গায়ের জাল। থাকিবে না_। 

"অভ্র সেভ ভাগাঞমেই ই ংরেজদের সঙ্গে আমাদের জাতিবৈর ঘটিয়াছে ॥ 
এখানে তিনটি বিখয় লক্ষ্য করিতে হইবে ॥ গম, জাতিবৈর বিশেষভাবে 
বাঞ্ছনীয় ; দ্বিতীয়, এই জাতিনৈরের উদ্দেশ্য আত্মোমভি ; তৃতীয়, এই 
আত্মোন্সতির চেষ্ট। হঈাতেছে ইংরাজদের সমকক্ষ হইবার চেষ্ট।। এখানে 
ইংরাজকে দূর করিলার কথা উঠিতেছে নাং উংরাজের মত হইবার কথাই 
উঠিতেছে মাত্র। এই প্রবন্ধের শেষ কথা “জাতিবৈর স্বভাব সঙ্গত, এবং 
ইহার দূরীকরণ স্পৃশনীয় নক্কে। কিন্ত জাতিবৈর স্পৃহনায বলিয়া পরস্প- 
প্রতি দ্বেষভাব স্পৃহনীয় নহে । দ্বেষ মনের অতি কুৎসিত অবস্থা! ; যাহার 
মনে স্থান পায় তাহার চিত্ত কলুষিত করে। বাঙালী ইং?াজের প্রতি 
বিরক্ত থাকুন, (কত্ত ইংবাজ্রের অনিষ্ট না কামনা করেন ;-----. জাতিবৈরের ফল 
প্রতিযোগীতা ভিন্ন বিছেষ ও অনিষ্ট কামনা না ঘটে :” এ রাজ কর্মচারীর 
কথা নয়, বহ্থিমচন্দ্রের শশুরের কথা ৷ বস্থিমচন্দ্র ইংরাজ »সনের অবসানের 
কর্থা কোনদিন ভাবেন নাই। ৩ -কহ)তিবৈর জাতীয় তাঃকোধ বই আর 
কিছু নয় । এবং আমাদের বাজক্রোহের প্রথম পর্ব এই জাতীয়তাবোধের 
উদ্মেষের পর্ব । এখানে স্বাধীনতা ব। ইংরাজদের উচ্ছেদের কথা নাই । 
আনন্দমঠের শেষে যখন সত্যানন্দ বলিলেন, “মক্রশে।ণিতে (সিক্ত করিয়া 
মাতাকে শস্তশালিনী করিব, তখন মহাপুরুষ উত্তর করিলেন-_“শক্র কে? 
শক্ৰ আর নাই, ইংরাজ মিত্র রাজা । আর ইংরেজের সং যুদ্ধে শেষ 
জী হয়, এমন শত্তি ও কাহারও নাই” । 

দেখিত পাই যে উনবিংশ শতাক্টীর ছ্বিতীয়াদ্ধে জা 
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হইতেছে, সেই জাতীয়তা এক প্রকারের অঙ্গলকর জ্ঞাতিবৈর বলিয়াও _ 
কথিত হইতেছে ; বিদেশী সরকারের নান! দোষ ত্রুটি কঠিন ভাষায় সমা- 
লোচিত হইতেছে । গ্রামের চাষা রাজ বণিকেই বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ 
হইতেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অন্ত্রধারণ করিতেছে । কলিকাতার 
শিক্ষিত সমাজও সভা করিয়া, বক্ত,ত! দিয়া গ্রামের আন্দোলন “সমর্থন 
করিতেছেন । [কিন্তু ইহার কোনটিকেই আমর! ইংরাজ উচ্ছেদের প্রচেষ্টা 
বলিতে পারি না তখন উচ্ছেদের কথা কেশ চিন্তা করে নাই । তখন 
দেশাকুবোধ জৰ্চিতেছে. কিন্তু বিদেশী শাসককে তাড়া! স্বাধীনতা অর্জনের 
স্পৃহা জন্মায় নাই জাতীয়তাবাদ আমাদের চিন্তায় প্রবেশ করিয়াচ্ছে কিন্ত 
সে জাতীয়তাবাদ ন্বরাজ্যের আদর্শে উপনীত হয় নাই । বাস্থমচন্দ্র দেশ- 
ভক্ত ; ই:রাজ বিরোদী নহেন । তিনি দেশের দুঃখ বুঝিয়াছেন, ইংরাজের 
অবিচার ও অন্যায়ের কথ। বলিয়াছেন, ভ1তীয়তার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন । 
কিন্ত তিনি ইংর'জ সপকারকে মানি! লইঈয়াছেন ৷ “ভারতের স্বাধী- 
নত! ও পরার্ধানতা নামক প্রবন্ধে, ( বঙ্গ-দর্শন- ভাদ্র ১১৮০) বস্ষিমের 
রাজনৈতিক চিঠাপ মূল সুস্পষ্ট  “পরতন্্ রঞ্যকেও কখনও স্বাধীন, বল! 
যাইতে পারে । -*-লামলা কুতৃবউদ্দিনের অধীন, উত্তর ভারতবর্ধকে পরতন্ত্র ও 
পরাধীন বলি, অ!কববের শাসিত ভারতবর্ধকে স্বতস্ত্র ও স্পাধীন বলি । সে 
যাহাই হউক, প্রাচীন ভারত ন্বত্তন্ত্র ও স্বাধীন ; আধুনিক ভারতবধ পরতন্ত্র 
পরাধীন ৷ ইংরাজের রাজ্য যেমন ইংরেজ দেশী লোক কতৃক দণ্ডিত হইতে 
পারে না, প্রাচীন ভারতে ও সেইরূপ ব্রাহ্মণ শৃত্র কর্তৃক দণ্ডিত হইতে 
পারিত ন।। বাবু ছারকানাথ মিত্র প্রধানতম বিচাঝ্/লয়ে বসিয়? আধুনিক 
ভারতবর্ষের সুখোজ্জল করিয়াছেন, “রামরাজো]” তিনি কোথায় থাকিতেন ? 
আমাদের এইমাত্র বলিবার উদ্দেশ্য যে আধুনিক ভারতের জাতি প্রাধান্ডের 
স্থানে প্রাচীন ভারতে বণ প্রাধাস্ক ছিল। অধিকাংশ লোকের পক্ষে উভয়েই 
সমান--.অত এব আমাদিগের পর্ারধীনতায় যেমন একদিকে ক্ষতি, তেমন 
আর একদিকে উন্নতি হইতেছে” । এই প্রবন্ধে বন্ধিমের শেষ কথা; 
“আমর! পরাধীন শুতি-__অনেককাল পরাধীন থাকিবে মীমাংসা 
আমাদের প্রয়োজন নাত । -আমরা এই মীমাংসা করিয়াছি যে, আধুনিক 
ভারতবর্ষে ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় অথাৎ উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকের অবনতি ঘটিয়।ভে, 
শুন্র অর্থাৎ স।ধারণ প্রসার একটু উন্নতি ঘটিয়াডে”। 
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ইংরাজ রাজত্ব সম্পর্কে তাহা হইলে বন্িমের মূল কথা হইটি। 
প্রথমত ইংরাজ রাজন্ব চলিতে পাকিবে এবং দ্বিতীয়ত এই রাজত্ব দেশের 
পক্ষে কল্যাণকর । এক কথায় বিদেশ্ট শাসন অমে/ঘ__যেনল অব্যর্থ 
তেমন সার্থক । এ শুধু বন্ধিমের কথ। নয়। এ উনবিংশ শতাব্দীতে 
শিক্ষিত সমাজের কথা ৷ বষ্ষিমের এই প্রবন্ধের তিন বৎসর পূর্বে ব্ৰহ্মানন্দ 
কেশবচন্দ্র সেন লণ্ডনে এক সভায় বলেন : 1১০৮ 2৩ all unite, for, 
the glory of Inulin and for tho glory vf England, 
to discharge these great duties which we owo to the 
two countries, which an anll-wise and all-merciful God 
has united together in the inscrutable cconomy vf this 
providence.” ইহাতে স্বাদেশিকতার অভাব নাই--ইতহ। বরং এক গভীর 
স্বাদেশিকতারই প্রকাশ । কিন্তু এই শ্বাদেশিকতার সহিত পরতন্ত্রতার 
কোন বিরোধ নাই। তখন আমাদের বিশ্বাস জাতীয় উন্নতি ত্রিটিশ 
রাজত্বেই হইবে । 

তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে যে আমাদের জাতীয় জাগরণের প্রথম 

পায়ের প্রধান ভাব দেশগ্রাতি ও জাতীয়তার ভাব। এই ভাবের প্রথম 
উন্মেষ দেখি কলিকাতার ইংরাজী শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে । 
সাহিত্যে এই দেশাস্মাবোধের প্রকাশও প্রথম কলিকাতায়ই দেখিতে পাই । 
১৮২৭ সালে রচিত ডিরোজিওর সলেট-_1০ India— My Native 
Land_কবিতাটাই বোধ হয় শিক্ষিত সহরবাসীর প্রথম দেশাস্মবোধ 
মূলক কবিতা ১ 

My Country [070 thy day of glory past 

A beautious halo circled round thy brow, 

Aud worshippod as a deity thou wast. 

Where is that glory, where that reverence now ? 

Thy 98519 pinion is chained down atlast ? 

And grovelling in the lowly dust nrt thou. 

‘Thy minstrel hath no wreath to weave for thoe 

58৮9 tho sad story of thy misery 


২৬ 
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Weoll—lct me divo into the depths of time, 
And bring from vut the ages that have rolled 
A few small frugmonts of those wrecks sublime 


Which human oye may never mure behold; 
Aud let the gucrdor of my labour be 
My fallen country ! ono kind wish for thee 1 


মাতৃষহ্ূমির 


অতীত গৌরব এবং বর্তমান দুরবস্থা এই ছুই-এর বোধই 


পরবর্তী কালের শ্বদেশীগানের মূল প্রেরণা এবং ডিরোজিও রচিত এই ইংরাজী 
কবিতায়ও দেখে সেই প্রেরণ।। আমাদের জাতীয় জীবনে এই কবিতার 
এ্রতিহাপিক মূল) বুঝিয়াই বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইঠার বাংল। অনুবাদ 


করিয়াছিলেন । 


সেটি খুব সহজলভ্য নয় বলিয়া এখানে উদ্ধৃত করিলাম ৷ 
স্বদেশ আমার, কিব। জ্যোতির মণ্ডলী ! 
ভূষিত ললাট তব; অন্তে গেছে চলি 
সে দিন তোমার ; হায় সেই দিন যবে 
দেবত। সমান পৃল্প্য ছিলে এই ভবে । 
কোথায় সে বন্দ্য-পদ ! মহিমা! কোথায় ! 
গগন বিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায় ! 
বন্দীগণ বিরচিত গীত উপহার 
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর ? 


দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন 
অশ্বেখিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন 
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ 
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ ৷ 
এ অমের এই মাত্র পুরস্কার গণি, 
তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননী ৷ 


এ কবিতা স্বদেশানুরাগের ক্ুবিতা, স্বাধীনতার কবিতা নয় ॥ 


যে ভাব ভিরোজিও যুগে অর্থাৎ গতশভাব্দীর দ্বিভীয় দশকে, সেই 
ভাবই আরও গতার হুইয়! প্রকাশ পাইল তৃতীয়, চতুথ ও পঞ্চম দশকে । 


এবং এখানে 


লক্ষ্য করিতে হইবে যে এই স্বদেশ গীত একমাত্র 


2) 
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হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মধ্যেই উন্মেষিত হয় নাই; প্রাচানপস্টী একা স্তভাবে 
বাঙ্গালী কবি ঈশ্বর গুপ্ত এই ভবের পুিসাধন করিতেছেন। বাংল! 
সাহিত্যে ব্ৰদেশবন্দন। ঈশরচন্দ্র গুপ্তের কাব্যেই প্রথম :_ 
জাননা কি জীব তুমি জননী জন্মভূমি 
যে তোমারে হাদয়ে রেখেছে 1 
থাকিয়া মায়ের কোলে সন্তানে জননী ভোলে 
কে কোথায় এমন দেখেছে? 

ঈশ্বরণ্ডপ্ত “আপন সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন” এই মতের সমর্থনে 
বন্ধিমের প্রথম উদাহরণ কবির দেশ বাৎসল্য । বাস্তবিক পক্ষে ঈম্বরগুপ্তের 
দেশ বাৎসল্যের প্রকৃতি ও তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলে, সেই যুগের 
দেশবাৎসলোর প্রকৃতি ও তাৎপৰ্য্য বুঝিতে পারিব ৷ কারণ ঈশ্বরগুণ্তের 
কথা ৪ ভাব .স যুগের আধিকাংশেরই কথ। ও ভাব । ভাশার 'সম্বাদ প্রভাকর' 
জনপ্রিয় সংবাদপত্র এবং সেই সংবাদপাত্র রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের 
নানা প্রসঙ্গ । এবং তখন কলিকাতায় সংবাদপত্র পাঠকের সংখ্যাও 
কম নয়। ঈশ্বরগুপ্তের ঝরস যখন সাতাশ অর্থাৎ সংবাদ প্রতাকরের 
প্রতিষ্ঠার আটবৎসর পরে কলিকাতায় দশখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত 
হইতেছে । এবং ঈশবরগুপ্রের যুগ ইংরাজ আমলের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
যুগ! রক্ত প্র প্রস্তাব এই যুগেই হিটিশ শাসন ভারতবধে সুপ্রতিষ্ঠিত 
হয়। সংবাদ প্রভাকর প্রথম প্রকাশিত হয় ২৮শে জানুয়ারা, ১৮৩১ 
এবং কবির মৃত্যু ঘটে ২৩শে জানুয়ারী ১৮৫৯ । এই আঠাশ বৎসরে 
ইংরাজ ছলে বলে কৌশলে সমন্ড ভারতবর্ষে তাহার অধিকার বিস্তার 
করে। ইহ! ইংরাজের সম্প্রসারণের যুগ । আবার এই যুগেই তাহার 
চরিত্রের দোষগুণ, তাহার শাসনের ভালমন্দ ভারতব?সীর নিকট পরিশ্ফুট ॥ 
প্রথম আফগান যুদ্ধ ( ১৮৩৯ ), সিন্ধু বিজয় ( ১৮৪৩ ) প্রথম ও দ্বিতীয় 
শিখ যুদ্ধ ( ১৮৪৫-৪৮ ), অযোধ্যা অধিকার (১৮৫৬) এবং সিপাহী 
বিদ্রোহ এই যুগেরই ব্যাপার । এই সময়ে শিক্ষিত বাঙালী ইংরেজকে 
কি চোখে দেখিতেন তাহ! আমাদের ভারতীয় জাগরণের ইতিহাসে 
আলোচ্য । এবং এখানে আমাদের প্রথম প্রশ্ন ইংরাজের আধিপত্য 
আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিলাম কিনা এবং সেই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর 
হ্যা বাঞ্ছনীঠ্ মনে করিয়াছিলাম । কিন্তু সে যুগের বাঙালীর চিত্তায়, কর্মে ও 


২৮ ইতিহাস 
সাহিত্যে বিদেশী সরকার শুধু অবশ্যন্তাবী বলিয়া গ্রাহা হইয়াছে ইহার 
কোন প্রমাণ নাই ॥ নানা কারণে সেদিন ইংরাজ শাসন বিশেষ বাঞ্ছনীয় 
বলিয়াই বোধ হইয়!ছে। তাই দেখি বাঙালী সেদিন দেশকে আপন বলিয়া 
ডিনিতে শিখিতেছে, কিন্তু স্বাধীনতার কথা মোটেই ভাবিতেছে না । এবং 
এই কথাটি হলে রাখিয়াই আমাদের ঈশ্বর গুপ্তের স্বাদেশিকতার আলোচন। 
করিতে হইবে । 

এখানে ঈশ্বরগুপ্ত সম্বন্ধে বস্থিমের উক্তির উল্লেখ প্রয়োজন । কারণ 
ঈশ্বরগুপ্তের স্বাদেশকিত! ও বস্ছিমের স্বাদেশিকত। একই হস্ত । ১২৯২ সালে 
প্রকাশিত ঈশ্বরগু'প্তর কবিতা সংগ্রহের ভূমিকায় বন্ছিম কবির দেশবাৎসল) 
সম্থঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করেন: 

শদেশবাৎসল্য পরমধম, কিন্ত এই ধর্ম অনেকদিন হইতে, বাঙ্গাল! দেশে 
ছিল না। কখনও ছিল কি ন! বলিতে পারি লা। এখন ইভা সাধারণ 
হইতেছে দেখিয়া আ'নন্দ হয়। কিন্তু ঈশ্বরগুপ্রের সময় ইহ" খড়ই বিরল 
ছিল। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি ঝা 
আপন আপন ধর্মকে ভালবানিত, ইহা দেশবাৎসলোর ন্যায় উদার নহে 
অনেক নিকৃষ্ট । এহাত প্রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপানা 
ঘোষ ও হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম ». 
নেতা বলা যাইতে পারে ।_ ঈশ্বরগুপ্তের দেশ বাৎসল্য তাহা দিগেরও 
কিঞ্চিৎ পূর্বগাষী ৷ ঈশ্বরগুপ্তের দেশবাৎসঙ্য তাহাদের মত ফলপ্রদ লা 
হুইয়াও তাহাদের অপেক্ষাও তীব্র ও বিশুদ্ধ । নিয় কয় ছত্র পদ্য 
ভরসা করি সকল পাঠকই মুথন্ড করিবেন ।__ 

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসীগণে 
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া । 
কতরূপ স্সেহকরি দেশের কুকুর ধরি 
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ৪ 

তখনকার লোকের কথ! দূরে থাক, এখনকার কয়জন লোক ইহা বুঝে? 
এখনকার কয়জন লোক এখানে ঈশ্বরগুপ্তের সমকক্ষ?” ঈশ্থরগুপ্ত ভাবাবিষ্ট 
হইয়া দেশপ্রেমের কথা ঙ্গিথিয়াছেল ; বন্ষিমও কিছু ভাবাবিষ্ট হইয়া 
তাহার প্রশংসা করিয়াছেন । কিন্ত তাই বলিয়া আমরা এই দেশ বাৎসল্যকে 
জাতীয়তাবাদ নলিয়া 25৭ করিব না। বঙ্কিম যে, “আপন আপন জাতি 
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বা আপন আপন ধর্মের" কথা৷ বলিয়াছেন ঈশ্বরচন্দ্রের দেশ সেই জাতি ও 
ধর্মের এক অথগুরূপ ৷ ঈশ্বরচশ্র সকজরকম বিদেশীপনার শক্ত সকল 
বিজাতীয় ভাবের প্রতি তিনি বিক্ষুপ। এবং তাহার স্বদেশজীতি মূলতঃ 
স্বধর্মপ্রীতি ন্বাতিপ্রীতি। ইহাতে ভারতীয় একো কথ। নাই_ 
স্বাধীনতার আভাসমাত্র নাই । উশ্বরচত্দ্র বিদেশের ঠাকুর ফেলিতে পারেন, 
কিন্তু বিদেশের শাসন অঞ্াাহা করিতে পারেন না। ইহ। কিছু দোষের কথা 
নয়- সে যুগের স্যাদেশিকতার প্রকৃতিই এই । 
বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন “ঈশ্বরগ্ুপ্তের রাজনীতি বড় উদার ছিল । তাহাতে ও 
যে তিনি সময়ের অগ্রাবর্তী ছিলেন, সে কথা বুঝাটতে গেলে অনেক কথা 
বলিতে হয়, সুতরাং নিরশ্ ?হিলামন ৷” বহছিম ঈর্শরহপ্ত সন্বঙ্ে যে কথা 
বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে বন্ছিম সম্বন্ধেই প্রযোজ্য । ঈশ্বরগুপ্ত সম্বন্ধে সে 
কথ! বড় খাটে না| বঙ্কিম ভারতবর্ষের এক জ্ঞাতীয়ত্ব উপলদ্ধি করিয়াছেন এবং 
সেই জাতীয়তার আদর্শের সহিত স্বদেশপ্রীতির একাত্মত। দেখাইয়াছেন। 
ঈশ্বরগুপ্তের স্বাদেশিকতা মূলত স্বদেশ প্রাতি, স্থছাতি রীতি । ইহ। একান্ত 
ভাবে ভাবের কথা-__ ইহার মধ্যে রাজনীতি নাই । রাজনীতি সম্বক্ষে তিনি 
একপ্রকার নীরব । 
কয়েকস্থানে ঈর্বর গুপ্ত বিদেশী শাসনের অবারঞ্ধনীয়তার কথ! বলিয়াছেন 
সত্য ৷ যেমন “ভারততৃমি” কবিতায় :_ 
রিপুরূপে বিক্তাতীয় রাক্তরানহ্ুড আসি । 
সুখরূপ শশধর আহারিল গাসি ॥ 
দেশরূপ সুধাভাণ্ড লয় হলো ক্রমে । 
মানুষ মানস ফল লয় হলে) ক্রমে ॥ 
কিন্তু ঈশ্বরগুপ্তের ইহাই আসল কথা ন! । তিনি বিদেশী শাসন মানিয়! 
লইয়াছিলেন। এই শাসনের অবসানের কথা কল্পনা করেন নাই । তিনি 
জানিতেন ইংরাজের শক্তি অপরিসীম এবং তাহার প্রভুত্ব অনিবার্ধ। ইংরাজদের 
সঙ্গে তাহার স্বদেশীয়ের যুদ্ধ বাধিলে তাহার এক কথা_যুদ্ধ থামাও, ইংরাজ্রের 
সঙ্গে পারিবে না, পরাতব সুনিশ্চিত ।- নানাসাহেব কানপুরে ব্রিটিশ ছ।উনি 
অধিকার করণাস্তর বিধুর নগরে প্রত্যাগমন করিলে কবি লিখিয়াছ্ছেন :-- 
নানা পাপে পটু নানাঃ নাহি শুনে, না, ন । 
অধশ্ধের অন্ধকারে হইয়াছে কাণ ॥ 
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ভাল দোষে ভাল্‌ তুমি ঘটালে প্রমাদ ৷ 
আগে তে দেখেছ ঘুঘু শেষে দেখ ফাদ ॥ 
ঈশ্বরগুপ্ত বিজ্রোহ্ীর বিপক্ষে, তাহার কাম্য ইংরাজের জয়---সন্ধি, শা 

সুবিচার । এখানে বিপিনচন্দ্র পাল তাহার Memoirs of My Life aml 
Ti৷॥৪এ এর দ্বিতীর খণ্ডে সিপাহী বিডোহ সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন 
তাহ। স্মরণ করা যাইতে পারে: 'I'he Sepoy Mutiny particularly 
in Bongal, left the genoral population vf the country 
absolutely cold. ‘They had belonged to a gencration thut 
hud scen and >uffered from the anarchy aml disorder 
of immediate pre-Britislh rule. বিডজ্বোহ সম্বন্ধে বাডালী উদাসীন 
ছিলেন শুধু ইহ! বলিলে সব কথ! বল! হইবে না। বাঙালী বিদ্রোহ দমনই 
আকাছা! করিতেন । “কাণপুরের যুদ্ধ জয়ের আনন্দ’ নামে ঈশ্বরগুপ্তের 
কবিভাটি ইহার এক প্রমাণ । নানা সাহেবের বীরত্ব, ঝান্সীর রাণীর অন্্রধারণ, 
হিন্পু-দুসলমানের মিলিত অভিযান ইত্যাদি ঈশ্বগণ্ততক একেবারেই 
মাতাইতে পারে নাহ তাহার কথা 2 

এত আই বড় মজা হ'য়ে অজা 

বাঘের সুখে চরে। 

পিপাড়। ধরেছে ডানা, মরিবার তরে ॥ 
এ বিষয়ে ঠাঁহার শেষ প্রার্থনা 

কোথা মা ভগবতী, করি নতি, 

প্রকাশিয়া দয়া 

একেবারে শক্রকুলে, কোরে দাও গয়! ॥ 

“'ব্ৰহ্মদেশের সংগ্রাম বিষয়ক" কবিতায়ও এই একই কথ। 
জুলে স্থলে, আগে তিনি, হলে আপ্ুয়ান । 
কোথা রবে মগেদের বগমার! বাণ ॥ 


ব্রিটিশ নিকটে তথা; মগের প্রতাপ । 
জ্বলন্ত অগুনে যথ! পতজের ঝাপ ॥ 
ঈশ্বরগুপ্ত কেবল তিটিশের জয় আকাচ্ধা করিচতন না; তিনি ভ্রিটিশের 
সুশ।সনে বিশ্বাস করিতেন ॥ ইংরান্রের কাছে তাহার প্রার্থনা 


জাতীয়তাবাদের স্ুত্রপাত ৩১ 
শভ্যাচার দেশে যেন নাহি পায় ঠাই । 
শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই এ 
আমাদের মনে আর অন্য ভাব নাই । 
শুধু সুবিচার পাই & 


“উনবিংশ শতাক্দীর রাজনীতি বছলাংশে এই সুবিচার প্রার্থনা । রামমোহন ও 
বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজ রাজত্ব স্বীকার করিয়া নৃতন ভারতবধের ক্জন। করিয়াছেন । 
রামমোহন ইংরাজের অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন, ইংরাজের সঙ্গে তর্ক" 
করিয়াছেন । কিন্তু তথাপি দেখি ইংরাজের সুশাসনে ভাশার ঢুঢ়বিদ্মাস ॥ 
এবং এই বিশ্বাস সে যুগের সমশ্ড শিক্ষিত সমাজের বিশ্বাস । রামমোহন 
এই কথাই তাহার Petitions Against The Press Regulations এ 
(১৮২৩) স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন “4A proof of the natives of 
India being morc and more attached tv the British rule in 
proportion as they experience from it tho blessings of just 
and_ liberal treatment is that the inhabitants of Culceutta, 
who enjoy in many respect! 
those otf their fellow sub. 








very superior privileges to 





ts in other parts of the 
country, are known ৮০0১9 18) 106 menzure more warmly 
devoted to the existing Guverment, nur is it ant all 
wonderful they should be in loyalty not at all inferior to 
British-born subjects, since they foel n>surced of the 
Possession uf the same civil and religious liberty which is 
enjoyed in England, without being subjected to such 
heavy taxation as presses upon tbe people there”, 

এখানে মনে রাখিতে হইবে রামমোহন শুধু ইংরাজ শাসনই সৰ্বাস্তকরপে 
গ্রহণ করেন নাই ; তিনি সামাজিক জীবনে ভারতীয় ও ইংরাজের মধ্যে এক 
নিকট সম্পর্ক আকাম্ধা করিতেন। ১৮২৯ সালে ইর়াজগণ ভারতে ভূমি 
ক্রয় করিবার দাবী করিলে রামমোহন সেষ্ট দাবী সাগ্রহে সমর্থন করেন । 
ইংরেজ ভারতবধে বসবাস করিতে আরস্ত করিলে ভারতবর্ষ ত্রামে কানাডার 
মত ইংলণ্ড হতে বিচ্ছিন্ন শইয়। পড়িবে এই যুক্তির উত্তরে তিনি বলেন £ “if 


হতে should occur 0 খচিত a >eparationt which may 
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arise from many accidental causes, about which itis vain 
to speculate ur mako prediction),still a friendly und highly 
advantageuus commercial 10607000359 may be kept up 
between two [7০০ and Christian countries united as they 
will then bo by resemblance vf language religion and 
mauners.’ (Remarks on Scttlement of India by Europeans, 
1832) এই উক্তি হইতে বুঝি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বলেই ভারতবর্ষ উন্নতির 
এমন কি স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইবে রামমোহন ইহাই বিশ্বাস 
করিতেন । এই বিশ্বাসেই তিনি ১৮২৩ প্রাঃ লর্ড আমহা্ট কে দিখিয়াছিলেন 
40016 we Juke forward with pleasing hope to the dnwn 
of knowludge, thux promised to the rising generation, 
our hearts were filled with mingled foelings of delight and 
gratitude, we nlready offered up thanks to providence 
for wishing the most gencrons and enlightened nation of 
the west with tho glorious nmbition of planting in 
Asia the arts und seiences vf modern Europe.” 
এ বিশ্বাস রামমোহনের একার নয়; এ বিশ্বাস সে যুগের সমস্ত 
বাঙালীর । এবং রামমোহনের পঞ্চাশ বৎসর পরেও শিক্ষিত ও দেশ- 
হিতৈষী বাঙালী এই বিশ্বাস লইয়াই দেশোম্তির কার্যে অঞ্রসর হইয়াছে । 
এই বিশ্বাসেই বহ্িম আনন্দমঠের শেষে বলিয়াছেন :-“ইংরাজ মিত্র 
রাজা” এবং কেশবচন্দ্র মেন ইংলণ্ড হইতে বিদায় লইবার সময় 
বলিয়ান্েন_ “Farewell, My Father's Western House.” 

ইংরাজ ও ইংরাজের শাসন সম্বন্ধে উনবিংশতি শতাব্দীর বাঙালীর এই 
মনোভাব বিচার করিলে মনে হয় যে মার্কস্‌ ১৮৫৩ এ্রীঃ ভারতে ইংরাজ 
শাসন সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন শিক্ষিত ভারতবানীর মনের কথাও সেইরূপ : 
“England, it is true, in causing a sucial revolution in 
Hindustan, was actuated only by the vilest interests and 
was stupid in her manner of enforcing them. But that is 
not the question. ‘The question is, can mankind fulfill ita 
destiny without a fumlamentsa] revolution in {he social 
state of Asia ? Tf nut, whatever mar havo beon the crimes 
of England, she was thio unconscious tool of history in 








bringing nbuut that revolu 


তত্ত্ববোধিনী সভা ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস 
(পূৰ্বাহুব্বত্তি ) 

তত্ববোধিনী পত্রিকার এই সুতীক্ষ প্রবন্ধগুলি চিন্তাশীল ও শিক্ষিত হিন্দু, 
সমাজের এক বৃহৎ 'অংশের দৃষ্টিভঙ্গীর মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল । ফলে 
মিশনারীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে শিক্ষিত চিন্টুসনাজ সংঘবদ্ধ 
হ'তে আর্ত কর । খ্রষ্টপর্স প্রচারের জন্য মিশনাব্লীগণ যে সকল উপায় 
অবলম্বন করতেন তার মধ্যে অশ্যতম হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচার পুণ্ডিকা 
(11505) বিনাঘূল্যে সিতরণ ধা নানমাত্র মূল্যে বিক্রয়। কলকাতার 
The Christian Tract & Book Societyর মধ্যে উনবিংশ শতকের 
কার্ধবিবরণগুলি দেখলে মিশনারীগণের এই উদ্ধম যে কত বিপুল ছিল 
তা বোৰ যায়। ১৮০০ খ্ৰীষ্টান্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হবার 
পর থেকে ১৮২৩ গ্রীষ্টাব্দে 0১9 Calcutta Religious Tract Societyর 
প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত বাঙলা! ভাষায় রচিত এই জাতীয় পুন্ডিক। প্রচারের 
একটি সৃন্দর ইতিহাস পাওয়া যায় 1200 Christian 'I'ract & Book 
5০cieটyর ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের কার্ষবিবরণের মধ্যে ।* ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে 
সর্বসমেত ৫৬,৯৬৩ খানি বাঙলা ও ২৩০২৫ খানি ইংরাজী পুস্তিক! 
প্রচারের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠানো হয়।২ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এভাবে 
প্রেরিত বাঙলা পুত্তিকার সংখ্যা ৭৬,১৭২ এবং ইংরাজি পুস্ডিকার 
সংখ্যা ৪০৮১৫ ।+ ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেরিত পুন্ডিকা বাঙ্‌ল| ৬১,৪৫৮, 


>1 The 23rd Report of the Calcutta Christian Tract & 
Book Society (1853) “Bengali Tract Distribution from the 
Settlement of Miasionaries at Serampore to the formation of 
the Calcutte Religious Tract Society in 1823.” pp 31-45 

২। The 2lxt Report of the Calcutta Christian Tract & 
Book Society ( 1830 ) p. 13 

৩। The 23rd Report of the same (1852) p. 13 


° 


৩৪ ইতিহাস 


ইংরাজী ৩৮৯৯৫ ।%  অন্তান্য ভাষার কথা তে] ছেড়েই দিল!ম ৷ বিক্রয়ের 
উদ্দেশ্যে যে সব পুল্ডিকা পাঠানো হত, সেগুলির দাম ছিল আশ্চর্য 
রকম সুলভ, দেশীয় ভাষায় রচিত পুস্তকগুলি দাম হত, ৫* পৃষ্ঠায় 
এক পয়সা হিসাবে ।* দেখ যায় তত্ববোধিনী -সভা, তত্ববোধিনী 
পত্রিকাল্প মাধ্যমে মিশনারীদের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে এবং 
পরে প্রগতিবাদী এবং কথনে! কখনো রঙ্গশণীল হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকেও 
"ঞ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার-পুন্ডিক রচিত এবং স্থলভমূল্যে প্রচারিত হুচ্ছে। 
খ্ৰীষ্টীয় মিশনারীদের তুণীর থেকে অস্ত্র সংগাহ করে শিক্ষিত হিন্দুসমাক্ত 
তা মিশনারীদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করতে আরম করলেন। এই প্রচেষ্টা 
সম্পর্কে ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন :” “নবোর! এই সময়ে 
আর একটি উপায় করিয়াছিলেন, এতদিন প্রউধমই এদেশের ধর্মের প্রতি 
আক্রমণ করিয়া ইহার দোষ সকল প্রদর্শন করিতেছিল--এই অবধি 
নব্যেরা খ্রীষ্ধর্মের প্রতি আক্রদণ আরস্ত করিলেন ॥ তাঁহারা যে সকল 
সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিত গ্রা্টধর্ম মানিতেন না তাহাদিগের গএাস্থ হইতে 
যুক্তি সকল সংগ্রহ করিয়! ছাপাইতে আরম্তু করিলেন। সেই অবধি 
ছেলের! হংরাজী পড়িলেই স্রীষ্টান হইবে এই আশঙ্কা ল্যান 
হইয়াছে ৷” হিন্দুধর্মের স্বপক্ষে কিছু বলার অপেক্ষ। খ্রীষ্টধর্ম এবং ব!ইবেলকে 
অযৌক্তিক এবং ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করবার প্রয়াসই এই জাতীয় পুস্তিকাগুলিতে 
সমধিক লক্ষ্য করা যায়। এগুলির সঙ্গে তত্ববোধিনী সভার প্রত্যক্ষ 
যোগ বড় একটা ছিলনা । তবে তত্ববোধিনী সভার প্রভাব এবং ৮৪701877070 
Doctrines Vindicated শ্রচ্ছের শ্রীধর্মের সমালোচন। মূলক দিকটির 
প্রেরণা বে এগুলির মূলে কার্যকরী হয়েছিল তা নি:সন্দেহে বলা যায়। 
এই শ্রেণীর একখানি পুস্তক তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজে যথেষ্ট আলোড়ন 
সৃষ্টি করেছিল । তা'হল প্রশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রচারিত “Rational 


81 The 24th Report of the same (1854 ) P. 14) এই তিনখানি 
Report আমার দেখবার সুযোগ হয়েছে। 

৪1 The 21 Report (1850) p. 30 

৬। তুদেহ  মুখোপাধ্যার__বাওজার ইতিহাস ত্ৃভীয়ভাগ € চড়া 
১৩১০ নঙ্গান্দ্ ) পৃঃ ৮৭ 


তন্ববোধিনী সত! ও দেবেন্দ্রনাথ ঠ।কুর ৩৫ 


Analysis of the Gospel” বইখানি অংশে অংশে কয়েক সপ্তাহ 
ধরে প্রকাশিত হয়। এটি পড়ে শ্রীপ্রীয় পক্ষ একেবারে ক্ষিপ্ত ভয়ে ওঠেন 
এবং এর প্রত্যুত্তর স্বরূপ ডাঃ ডাক. খ্রী্টধর্ম বিরোধী লেখক পেইনের 
Age of Renson গ্রন্থের প্রকাশক লগুনের পুস্তক ব্যবসায়ী মিঃ উইলিয়ম- 
সের বিচারকাদীন সরকার পক্ষের কৌসলী এরস্থিনের অভিযোগ বক্কৃতাটি 
মুখবন্ধ ও ভুমিকা সহ মুদ্রিত করেন ॥ উক্ত মুখবন্ধে তিনি মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত পুর্তিকাখনিকে The Irrationa) Paralysis” 
uf the GosPel নামে অভিহিত করেছিলেন ।  ভাফের মুখবন্ষে এমন 
ইঙ্গিতও ছিল যেন তত্বববোধিনী সভা উল্লিখিত পুল্তক প্রকাশের জন্য 
দায়ী । ১৭৬৭ শকের পৌষমাসের তত্ববোধিনী পত্রিকা এক প্রবন্ধ প্রকাশ 
করে এ কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।” মিশনারীর। আরও বলেছিলেন 
এ পুস্তিকার প্রকৃত লেখক কার্লাইল নামক এক সাহেব এবং তিনি 
অতি দুশ্চরিত্র ও পাপাত্মা ; সুতরাং গ্রাধর্মের বিরুদ্ধে সার যুক্তি সকল 
অচ্ধেয় নয়। তত্ববোধিনী অতি সঙ্গত ভাবেই গশ্ করেছেন, 
কার্পাইল সাহেব ছৃশ্চরিত্র একথা যদি মেনেও নেওয়। যায়, তাহলেও 
তাহার যুক্তি খণ্ডিত হচ্ছে কি ভাবে?” বাইবেলের অভ্রান্ততা 
প্রটের ঈশ্বরত্ব, বা ভবিব্যদ্বক্তা ৮০৮))৪৮ গণের ভাষণের স রবত্তা প্রভৃতির 
বিকদ্ধে তিনি যে সব আপত্তি তুলেছেন পাত্রীর! তার একটির উত্তর দেননি 
কেন? এই ভাবে Rational Analysis of the Gospel গ্রন্থের প্রকাশক 


এ) The Caolcutta Christian Observer, December 1845, 
“The Infidel and Anti-Infidel Tracts,—The Star and Dr. Duff.” 
DP 827-47; এই প্ৰবন্ধে ডাফের উল্লিখিত ভূমিক! ও ঘুখবন্ধ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয়েছে 
এবং সমসাময়িক অঙ্তান্ত খ্রীষ্টীয় সংবাদপত্রে এ বিষয়ে যে আলোচন! হয়েছিল লে 
সবের উল্লেখ আছে। প্রবন্ধটি এই কারণে অত্যন্ত সুল/বান। 

৮1 তত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌধ ১৭৬৭ শক, পৃঃ ২৪৫-৪৮ 

৯। আশ্চর্যের বিষন্গ বিরুদ্ধ পক্ষকে তুষ্চরিত্র বলে নিন্দা করার কদত্যাস 
এই সময়ে ভ্রী্টয় পক্ষে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় । স্পণ্ডিত ও সংঘত স্বভাব আট 
ধর্মযাজক ক্ষমোহল বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত বাদ।ছবাদ প্রসঙ্গে একন্বানে বলেছেন 
ইংলণ্ডে ও ইউরোপে শ্রীষ্টধর্ম বিরোধী পণ্ডিভ ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই 
হৃষ্চরিত্র (সত্যহাপন ও বিগ্যানাপন পুঃ ২৪-২৫ )। 


৩৬ ইতিহাস 


না হ’য়েও তত্ববোধিনী সভা তৎসংক্রান্ত বাদাম্থবাদে জড়িত হয়ে পড়েন। 
এ ছাড়া শ্রীইপর্ষের বিরুদ্ধে নিয়মিত পুস্তিকা প্রচারের আর একটি নিদর্শন 
পাওয়া যায় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত দৈনিক সংবাদ প্রভাকরে 
(প্রকাশিত ১৬ই আগষ্ট ১৮৫২ ) নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটিতে :> ' প্রীষ্ধর্মের 
বিরোধি মাসিক ইংরাজী পুভ্তক। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রভাকর 
বস্ত্র মুদ্রিত হইয়াছে এবং যথানিয়মান্থসাবে প্রতি মাসে এক সংখ্যা প্রকাশ 
“ করা যাইবেক ৷ মূল্য ।০চারি আল! মাত্র । ...এঈশ্বরচন্দ্র নন্দী ৷” ১৮৫৩ 
সরীষটাব্দে ‘জনৈক হিন্দু লিখিত “ভ্রী্ধর্মের স্বপক্ষীয় স্বাক্ষ্য সম্পর্কে মন্তব্য” 
নামক একখানি পুক্তিক! কাশ্টপুর যঙ্ত্রে মুদ্রিত হয়ে প্রব।হিত হয়েছিল ।১* 
এই ভাবে গ্রীষ্টধর্মকে যুক্তি ও বিচারের মানদণ্ডে যাচাই করে তার 
দোষ হূর্বলত। উদ্‌ঘার্টিত করে দেখবার একটা বৌক এই সময়ে অতি ব্/পক 
ভাবে লক্ষ্য করা বায়। তঝবোধিনী সভা মিশনাদ্দীদের বক্তব্যের উত্তরে 
হিন্দুধর্মের স্বপক্ষে হা বলেছিলেন তার মধ্যে প্রসঙ্গত: এঁদের দোষ ক্রটী 
বিশ্লেষণ ও কিছু ছিল। হিন্ুসমাজের উপরিউক্ত গ্রীষ্টধ্ম সমালোচন। সভার 
বক্তব্যের এ অংশ থেকেই অনুপ্রেরণ। লাভ করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই । 
Vaidantic Ductrines Vindicated পর্যায়ের প্রবন্থগুলির মাধ্যমে 
বখন তত্ববোধিনী সভা মিশনারীগণের সঙ্গে তর্কযুন্ছে লিপ্ত ছিলেন, তখন 
বৈদিক শান্ত্রকে ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট স্বীকার করে নিয়েই এঁষ্টীয় পক্ষের সঙ্গে 
তর্ক করা হায়েছিল। কিন্ত ১৮৪৭ ত্রীইা/ন্ের প্রথম দিকে ত্রাহ্গসমাজ বেদের 
অজ্রান্ততায় এবং নিত্যতায় বিশ্বাস ত্যাগ করেন এবং এঁ বৎসরের ২৮শে মে 
-(১৭৬৯শকের ১৫ই জোর্ঠ, ) তত্ববোধিনী সভার অধিবেশনে স্থির হয় যে 
ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমত বেদান্ত প্রতিপা্ধ সত্যধর্ম নামের পরিবর্তে ত্রাচ্মধর্ম 
নামে পরিচিত হবে ।১* অস্রান্ত শান্ত্রের পরিবর্তে “আজ্প্রত্যয়সিন্ধ 


১০! সংবাদ প্রভাকর, ১৬ই আগষ্ট ১৮৪২ ( ২র। তার ১২৫৯) পৃঃ ১) উল্লিখিত 
ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী তত্ববোধি নী সভা! ও ব্র।ক্ষসমালের সত্য ছিজেন। 

22> } Remarks Concerning of the Evidene for Christianity, by 
a Hindu, ( Calcutta 1853 ) কাশীপুর বহে মুত্রিত। জাতীয় গ্রন্থাগারে এই 
পুন্ডিকার একখণ্ড আছে । 

১২1 দেবেন্্রনাথের আত্মজীবনী (সতী সংস্করণ ) পরিশিষ্ট ৪৫, পুঃ৪৪৩-২॥ 
পরিশিষ্ট ২2, পুঃ ৩৯৭1 


তঙ্থবোধিনী সভা ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৭ 


জ্ঞানোজ্বলিত বিশ্তদ্ধ হৃদয় ” ত্রাহ্মধমের পত্তনতূমিরূপে স্বীকৃত হ’ল। 
Veidantic Doctrinos Vindicated এর হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতির 
সমর্থন মূলক ভাবাত্মক অংশের স্ৃত্র ধরে গ্রীষ্টায় মিশনারীগণের সঙ্গে সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হ’লেন নবরূপান্তপ্িত আহক্মসসাজ্জ । কিন্তু ব্রাহ্মসমাক্তের আভ্যন্তরীণ 
পরিবর্তন হেতু, সে পক্ষের যুক্তিধারা স্বভাবতঃ নৃতন পথ অবলম্বন করেছিল । 
বেদ বেদাস্তের অগ্রান্ততা প্রমাণ করবার যে প্রয়াস এতকাল ভত্ব- 
বোধিনী সভ! তথ! ত্ৰাহ্মসমাজ্ করে আসছিলেন তার প্রয়োহন আর 
থ।কলনা। ৷ বেদান্ত ধর্ম বা বৈদাস্তিক ধর্মের পরিবর্তে “ভ্রাহ্মধর্ন ' নামটিই 
এখন নিয়মিত ব্যবহার হতে লাগল। পূর্বে তত্ববোধিনী সভা ও ত্রাঙ্মসমাজের 
মত।মত এক হ'লেও খ্ৰীষ্টীয় প্রতিপক্ষগণ সমালোচনাক।ল সাধারণতঃ “তত্ব 
বোধিনী সভা” নামটিরই উল্লেখ করতেন বেশী, কিন্তু ত্রাহ্মসনাজের শক্তি 





ও প্রভাব ক্রমশঃ পূর্ব।পেক্ষ। অনেকগুণে বৃদ্ধি পাওয়ায়, তর্কনদ্দে ভারতীয় 
পক্ষকে বোঝাতে ত্রাহ্মসমাজ ও ত্রাহ্মধর্ম নামদ্বয়ই এখন ব্যবহৃত হ'তে সুরু 
করল । ব্যাপারট। সে!জানুজি ও খোলাধুলী ব্রাঙ্গধর্ম ও গ্ষ্টসর্ের বিবাদে 
পরিণত হ'ল । পূর্বেও মূলতঃ এ'টি ভাই ছিল, তবে ভ'র রূপ এত স্পষ্ট 
ছিলন1। তন্ববোধিনী সভার জীবনসীমাকে অতিক্রম করে ( ১৮৫৯ এঁষ্ট।ব্দ 
তত্ববোধিনী সভা তার স্বতন্ত্র অসিত্ব হারিয়ে প্রাক্ষসমাজের সঙ্গে নিশে হায়) 
এই বিসগ্থাদের ইতিহাসকে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত টেনে নিয়ে হাওয়া যায়। 
বিস্তারিত আলোচনার স্থান এখানে নেই ৷ সংঘর্ষের ইতিহাসের প্রধান 
বিশেষত্বগুলির সংক্ষিণ্ত উল্লেখ কর! যেতে পারে মাত্র । 

J ব্ৰাহ্মসমাত্র অবলম্থিত যুক্তিধারার মধ্যে স্পষ্টতঃ .এখন ছুটি স্বতন্ত্র দিক 
দেখা দিল। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ যুক্তিবাদীর দল, ধারা কোনও কালেও 
অভ্রান্ত শান্তরে বিশ্বাস করেননি তার! ত্রাহ্মধর্মকে এতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক 
যুক্তি পন্থী একেম্বরবাদ রূপে প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। অপরপক্ষ 
দেবেন্দ্রনাথ ও ভার মত।বলম্থিগণ, যার! ধর্মের ক্ষেত্রে ভক্তি ও অনুভূতিকে 
যুক্তি অপেক্ষা প্রাধান্ দিতেন, তারা আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মপ্রত্যয় লাভের 
প্রক্রিয়া সংজজ্ঞান বা Intuition এর ব্যাখ্যায় নিযুক্ত হ'লেল। প্রচার 
প্রথালীর মধ্যে এইটুকু অভিনবত্ধ দেখা ঘায় যে উনবিংশ =.তকের দিতীয়াধের 
প্রথম দশক থেকে ত্রাক্মসমাজের পক্ষ থেকে প্রকাশ্য ইংরাজা বঞ্ুুতার 
ব্যবস্থ। হয়েছে । নিশলারা গঙের সমালোচনার মূল স্বর এখন হাল “অল 





৬৮ ইতিহাস 


শান্ত না মানলে ধর্মের কোনও নির্ভরযোগ্য ভিত্তি থাকেনা ৷? এর উত্তরে 
ব্রাক্ষসমান্ের যুক্তি বাদীর! বলেন, আধুনিক যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের সববিভাগে 
এত উন্নতি হয়েছে এবং হচ্ছে যে স্বপ্রাচীন তমসাচ্ছন্গ যুগে রচিত কোনও 
একখানি শ্রস্থের উপর ধর্মজীবনকে দাড়করানো হাস্যকর ব্যাপার ; 
ঈশ্বরের রচিত বিশ্বত্রক্ষাণ্ড এবং মানবস্ষ্ট জ্ঞানবিজ্ঞান, সব কিছুর 
থেকে আমাদের ধর্মপ্রেরণা লাভ করতে হবে। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে 
ভ্রাহ্মসমাজ্ত পক্ষীয় কোনও যুক্তিবাদী একখানি ইংরাজী পুস্তিকা 
প্রকাশ করেন? তাতে এই জাতীয় মতবাদ স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা 
হয়েছে ।** তবে প্রাহ্মসম।জের যুক্তিবাদী ধর্মমতের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ 
পাওয়া যায় অক্ষয়কুমার দত্তের রচনায় । ১৭৭৬ শকে চৈত্র মাসে ভবানীপুর 
ত্রাক্মসমাজে পঠিত এক প্রস্তাবে তিনি বলেন :৯* “বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের 
আচার্য । ভাক্ষর ও আর্যভট্ট এবং নিউটন ও হর্শেল যে কিছু যথার্থ বিষয় 
উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাও আমাদের শান্্র। গৌতম ও কণাদ, গাল ও 
বেকন যে কোন তন প্রচার করিয়াছেন তাহাও আমাদের শাহ । কঠ ও 
তলবকার, মুষ! ও সহম্মদ, যিশু ও চৈতন্য এবং পার্কার ও জেণ্ট পরমার্থ 
বিষয়ে যে কিছু তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও আমাদের ত্রাক্দাধর্ম 1” এই 
সময়ে ভবানীপুর ব্রাক্ষসমাজে ক্রান্ষধর্ম ও ব্ৰাহ্মসমাজ সম্পর্কে আরও কয়েকটি 
বক্তুতা হয় । তার মধ্যে নীলকর বিরোধী আন্দোলন প্রসঙ্গ স্পারিচিত 
ছরিশচন্দ্র যুখোপাধ্যায় প্রদত্ত [le Brahmo Samaj, Its Position and 
Prospects ( বক্তৃতার তারিখ ১৩শে ডিসেম্বর ১৮৫৪) এবং কালীকুমার 
দাস প্রদত্ত The Snpremc Being of Brahmo Theology বক্তুতাছয়ে 
ব্ৰাহ্ম্মধর্মকে প্রধানতঃ এই শান্তর নিরপেক্ষ যুক্তি মূলক ভিত্তির উপর দাড় 
করানে| হয়েছে।’* অপর পক্ষে আত্মপ্রত্যয়বাদিগণও নিশ্চেষ্ট ছিলেন 


১৩। Vindication of Deism in answer to the Lecture of Revd. 
Dr. Mackay ( Caloutte 1851 ) PP- 13-14; জাতীর গ্রস্থাগারে এই 
পূুস্ডিকার একখণ্ড আছে । 

১৪ । তন্ববোধিনী পতিকা,*বৈশাপ ১৭৭৭ শক, “2৯শ চৈত্র ভবানীপুরস্থ আওচ্ছ- 
সমাজগৃহে পঠিত প্রন্তাব” পৃঃ ১-১০ 

৯৫1 Tho Brahmo Samaj-its Position and Proapects (Bhowa- 
nipore 1855 ) PD.?-R; The Suprero Being of Brahmo Theology 


তত্ববোধিনী সভা ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৯ 


লা। ভারাও আত্মাপ্রত্যর এবং সহব্ষ জ্ঞানের ব্যাথ)। করে নিশনারীগণের 
আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিতে কার্পণ্য করেন নি। ১৭৭৫ শকের চৈত্রমাস 
থেকে তত্ববোধিনী পত্রিকাতে দেবেন্দ্রনাথ সংকলিত ত্রাহ্মসমান্দের তৎকালীন 
নূতন শাশ্রগ্রস্থ (শ্রদ্ধেয়, কিন্ত এক অদ্বিতীয় বা ধর্মবিষয়ে শেষ কথা রূপে 
স্বীকৃত নয় ) “ত্ৰাহ্মধৰ্ম” বাঙল! তাৎপর্য সহকারে ব্যাখ্যাত হ'তে আরম 
করে ।১* কিন্ত যুদ্ধাস্স হিসাবে কেবলমাত্র শাস্ত্র ব্যাখ্যা যথেষ্ট শক্তিশালী 
ছিলনা । বক্তৃতা ও পুন্ডিক! প্রচারের মাধ্যমে মিশনারী:দর আক্রমণ 
প্রতিহত করবার জন্য অগ্রসর হন ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন তরুণ নায়ক, 
দেবেন্দ্রনাথের প্রিয়শিত্য ইংরাজ্জী ভাষায় সে যুগের অদ্বিতীয় বাগ্মী কেশবচন্দ্র 
“সেন । ১৮৬০-৬১ শ্রীষ্টান্দের মধ্যে তিনি ১৩ খানি পুভ্িকা বা [৮9০৮ 
ইংরাজীতে রচনা করেন । তার মধ্যে কয়েকটিতে প্রত্যাদেশ ও সহজভ্ঞান 
সম্পর্কে ত্রাহ্মসনাজ্জের মতবাদের অতি প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা আছে ।** কেশব 
চত্দ্রের প্রধান মিশনারী প্রতিপক্ষ ছিলেন কৃষ্ণনগরের রেভারেণ্ড ডাইসন ও 
কলকাতার রেভারেগু লালবিহারী দে । ডাইসন Bralhmic Intuition 
প্রস্থ প্রকাশ করে এবং লালবিহারী দে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় 115 
Calcutta Brahmo Samaj” নামক বক্তৃতায় ত্রাহ্মসমাজের ধর্মমতকে 
আক্রমণ করলে কেশবচন্দ্র ১৮৬৩ সালের ১৮ই এপ্রিল কলকাতায় “I'॥৬ 
Brahmo Samaj Vindicated নামক সুপ্রসিদ্ধ বন্তৃতা করেন। এই 
বক্তৃতার পর ডাঃ ডাফ, স্বীকার করেন “T'he Samaj is a power and 


(08155551957 ) P-5; উভয় বক্তৃতাই পুন্তিকাকারে প্রকাশিত হুয়েছিল। 
পুস্তিকাত্বর জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে। 

১৬। তত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১৭৭৫ শক, “ত্ৰাহ্মধৰ্ষ’” পৃঃ ১৪৯ এবং পরবর্তী । 

৯৭ | এই তেরখানি পুন্তিকার একত্র বাধানো একটি সংস্করণ সাধারণ ব্রাচ্ছ- 
সমাজ গ্রন্থাগারের ‘কলেট পুস্তক সংগ্রহে’ আছে। তার মধ্যে 2০ 4 Basie of 
Brahmiem ( Soptember 1860 ) pPP-29-41 ; No.9, Testimonies to 
85৩ Validity of Intuitions Part 1( February 1861 ) pp. 79-86; 
No 10. Ibid Pert II (March 1861 ) pp. 87-94; No. II. The Revd 
Dyson‘a Question on Brehmism Answered C April 1661 ) 177৯ 93- 
106 } No 12 Revelation (May 1861 )pp. 107-22. 


৪০ ইতিহাস 
a power of no mean order.” এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এ একই 
বৎসর ২১শে জুন তারিখ রাজনারায়ণ বস মেদিনীপুর ত্রাহ্মসমাজে 78690 
of Bralmoism and the Brahmo Samaj নামে বক্তৃতা করেন। 
তাতেও মিশনারীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ত্রাহ্মসমাজের আত্মপ্রতায়বাদ এবং 
সহজজ্ঞানবাঁদের সমর্পন করা হয়।১* ১৮৬৩ সালে ভারতবধের ভবিদ্যুৎ 
সম্পর্কে কতকটা নিরাশ হয়েই ডাফ_ এদেশ ত্যাগ করেন। এরপর 
মিশনারীপক্ষ নিরভ্ভ হান এবং সুদীর্ঘ কালব্যাপী এই সংগ্রামে দৃশ্যতঃ ছেদ 
পড়ে । মেকলের শ্বপ্পসোঁধ এই ভাবে চুরমার হ'য়ে গেল । 

কর্মক্ষেত্রে দিশনারীর সঙ্গে দেবেজ্রনাথ ও তত্ববোধিনী সভার সংঘর্ষ 
উপস্থিত হয় ১৮ ৫ প্রীষ্টাব্দে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালক উমেশচন্দ্র সরকার 
ও তার ১১ বৎসর বয়স্কা বালিক! পরীর গ্রীইধ্ গ্রহণ ছটন:কে উপলক্ষ) 
করে। এই নাবালক ও নাবালিকাকে ধর্মান্তরিত করেন ডাঃ ডাফ । সুপ্রীম 
কোর্টে নালিশ করেও উ/মেশের পিতা গঙ্গাধর সরকার অকৃতকার্ষ হান। 
দ্বিতীয়বার নালিশ আবার জন্য উমেশের আত্তীয়বর্গ ডাফের নিকট কিছু 
সময় প্রার্থনা করেছেজেন। তাঁদের অহুরোধ ছিল, দ্বিতীয় মামলার 
নিষ্পত্তি লা 5৪য়। পর্যন্ত অস্ততঃ ডাফ, যেন বালক দম্পতীকে দীক্ষ! না 
দেন। তারা দু্তন তখন ডাফের আশ্রয়েই বাদ করছিল। কিন্তু ডাফ. 
তাদের আন্ত্রীয়ন্বভ্রনের এই ক্সম্থরোধটুক্ধু পালনেও স্বীকৃত হননি ॥ দ্বিতীয় 
বার বিচারের পূর্বে, তিনি সন্ত্রীক উমেশকে গ্রাধ্মে দীক্ষিত করেছিলেন । 
উমেশচব্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভাই রাজেন্দ্রনাথ সরকার দেবেন্দ্রন!থের হাউসের সরকার 
ছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি ব্যাকুল হয়ে দেবেন্দ্রলাথের শরণাপন্ন হন । 
এর পূর্বে গ্রষ্ধর্ম গ্রহণ সংক্রান্ত দু'টি ঘটনার জের আদালত পর্যন্ত পৌঁছে 
বাংলাদেশে যথেষ্ট উত্তেদ্রনার স্থ্টি করেছিল । ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন 
ঘোষের পুত্র ১৪ বৎসর বয়স্ক বালকু ব্রহ্ননাথ ঘোষ শ্রীধ্ম গ্রহণ করতে 
ইচ্ছুক হয়ে মিশনারীদের নিকট পালিয়ে যায়। আদালতের বিচারে স্থির: 


১৮ | Keshab Chandra BSen-Lectures in India part II (Third 
Edition ) “The Brahmo Samaj Vindicated" pp. 29-58 ; Rajnarain 


Bose. A Defence of Brahmolam und the Brahmo Samaj 


€ Midnapore 1863 ) pp. 4-10 


তন্রবোধিনী সভা ও দেকেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪১ 


হয়েছিল যে ব্রক্পনাথ তখনও নাবালক এবং সেই কারণে পিতার উচ্চার 
বিরুদ্ধাচরণ করবার অধিকার তার তখনও জন্মায়নি । সুতরাং আদালতের 
নির্দেশ অনুযায়ী মিশনারীরা তাকে তার হিন্দু আত্মীয় স্বজনের হাতে 
ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ।** সম্ভবতঃ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামাচরণ 
বস্তু নামক এ্টলী ইন্টিট্যুশনের জনৈক ছাত্র রেভারেণ্ড স্মল কতৃক ও্ট- 
ধমে দীক্ষিত হয় । পরে তার আত্মীয় স্বজলেরা তাকে কোল করে ধরে 
নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল। ঘটনাটি আদালতে উপস্থিত হ'লে 
শ্বামাচরণ বিচারকর স-গুখে শপথ করে বলে সে কখনও গ্রা্টধর্ম অব- 
লম্বন করেনি। তাকে ০১০৮]৮7৬ র অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত সদর আদালত তাকে মুক্তি দিয়েছিল ।* * এর মধ্যে ত্রজ্জলাথের 
ঘটনাটির সঙ্গে উমেশচন্দ্রের কাহিলীর যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। কিন্ত আদালত 
এই দু'টি মামলার যে নিষ্পত্তি করেন তা সম্পূর্ণ পরস্পর-বিপরীত। উমেশ 
ও তার পত্নীর ধর্মাস্তরঞ্রহণ দেবেন্দনাথকে যে কি পরিমাণ বিচলিত ও ক্ষ 
করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর আত্মন্দীবনীর ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে ।* ১ 
এই উত্তেজনার কারণ প্রধানতঃ ছুটি । প্রথমতঃ মিশনারীদের প্রচারে 
বিজ্ঞাস্ত হয়ে যদি কোনও নাবালক হিন্দু খষ্টধর্ম এহণ করে, তাহলে তার 
অভিভাবককৃন্দ যে আইনের সাহায্য আর পাবেন লা উমেশ সরকারের 
মামলায় সেই ইঙ্গিত পাওয়। গেল। দ্বিতীয়তঃ মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা ও 
‘যে আর মিশনারীপ্রতভাবের বাহিরে ন'ন, 'উমেশের পত্নীর দৃষ্টান্ডে সে 
কথাও কারও বুঝতে বাকী থাকল লা। দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশে অক্ষয়” 
কুমার ,তখনই তত্ববোধিনী পত্রিকায় এই ঘটনার উপর এক জ্বালাময়ী 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন, এ একই স্খ্যায় এ'বিষয়ে একটি ইংরাজী 


১৯ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জাষ্ঠ ১৭৬৭ শক, পৃঃ ১৮৩ 

Ae! The Christlan Advocate, Decemder 30, 1843, quoted 
iu the Friend of Indis, January 4, 1844 P. 7; The Friend of 
India, January 11, 1844pPp. 20-21} Did. Janvery 18,1844 
P. 35 ; Ibid. February 8, 1844 pp. 85-86. 

২১। দেবেন্্রনাংথের আত্মজীবনী (তৃতীঘ্র সংস্করণ) পৃঃ ১৭৩-০৬ 
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জচন|ও প্রকাশিত হয়।** বাংল! প্রবন্ধের অংশ “অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্যম্ত 
হ্বধর্ম হইতে পরিত্রষ্ট হইয়া পরধর্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল ! এই 
সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও [কি আমাদের চৈতচ্য হয় =1? 
আন্র কতকাল আমরা অনুৎসাহ নিজ্রাতে অভিভূত থাকিব? ধর্ম যে এক- 
কালীন নষ্ট হইল, এদেশ যে উচ্ছন্প হইবার উপক্রম হইল! মিশনারীদের 
দোৌরাত্ম এপর্যন্ত সহ হইয়াছিল, কিন্ত এইক্ষণে সহিষ্ণুতার সীমার বহিষূত 
হইতেছে ।.':১৪ বৎসর বয়স্ক বালক এবং ১১ বৎসর বয়স্ব। বালিকা ধর্মবিষয়ে 
কি বিবেচনা করিতে সমর্থ হয়? ্চাদিগকে ধর্মচুত কর। কি গ্যায়যুক্ত 
ঘ্যবহার হইতে পারে ? অন্য বিষয়ে কেহ উপদ্রব করিলে রাজনিয়ম দ্বার! 
তাহার শাসন হয় কিন্তু এ উপত্রবের সম্যক্‌ শাসন নাই ।. -আমরা পুনঃ পুনঃ 
সাবধান করিয়াছি এখনও অহুরোধ করিতেছি যে ইহার প্রতিকারের জন্য 
আপামর সাধারণ সকলে যত্রবস্ত হও ৷ দাবা!়ি চতুদ্দিক বেষ্টন করিয়াছে, 
এখনও যদি লা নির্বাণ করিতে চেষ্টা কর! যায় তবে অবিলম্বে সমুদয় দণ্ড 
হইয়া তম্মসাৎ হইবে ।--* শঙ্কাকে দূর কর, সাহসকে আশ্রয় কর, উৎসাহকে 
প্রন্থলিত কর এবং ছেষ মৎসরতাকে বিসর্জন করিয়। ভারতবর্ষকে রক্ষা 
কর” ইংরাজী প্রবন্ধে ব্রজ্জলাথ ঘোষের ঘটনা সংক্রান্ত মামলার উল্লেখ 
করে উমেশের মামলা সম্পর্কে স্থশরীম কোটের সিদ্ধান্তকে কঠোর ভাষায় 
লমালেচনা কর! হয়েছে : “Wo are therefore wholly atu loss 
to account for so striking a discrepancy in tho <lecisions of 
the same Supreme Court in two cases, the exuct similarity 
of which is beyond possibility of all question or contro- 
versy. If uniformity of decision constitutes ono feature 
of the chief usefulness of a Court of Justice, we are sorry 
to be compelled to record, that the Supreme Court has 
departed in this intauce from tbe principle which should 
have governed it. তত্ববোধিনীর এই আবেগময় ও কঠোর সমালোচনার 
ফলে দেশের শিক্ষিত সমাজে বে আলোড়ন স্বষ্টি হল, তা" অতূতপূর্ । 


২২ । তত্বৰোধিনী পত্রিকা, লোষ্ঠ ১৭৬৭ শক, পৃঃ ১৭৩-৭৭ ; “Gungadhur 
Sircar va Dr. Duff” 9]: ১৮১৮৬ 


তশ্ববোধিনী সভা ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৩ 


কিন্তু কেবলমাত্র “জনসাধারণকে উত্তেজিত করাই দেবেশুলাথের উদ্দেশ্য 
ছিল না, তিনি নিশনারী প্রভাব দমনের স্থায়ী উপায়ের কথা চিন্তা 
করছিলেন । দেশের অধিকাংশ শিক্ষ! প্রতিষ্ঠানে দিশলারীদের কর্তৃত্ব এবং 
প্রভাব থাকাতে কিশোর শিক্ষার্থিগণকে প্রভাবিত করা মিশনারীগণের 


পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। দেবেন্দ্রনাথ এবং তত্ববোধিনী সভার 
অন্যান্য নেতৃববন্দ চিন্তা করে এই সিদ্ধান্ডে উপনীত ভ'লেন যে দরিদ্র হিন্দু 


বালকগণের শিক্ষালাভের জন্য হিন্দুদের দ্বার। পরিচালিত, মশনারী-সংল্রব- 
-বিহীন একটি স্বতন্ত্র অবৈতনিক বিভালয় স্থাপিত হওয়া আবশ্যক । এক- 
মাত্র তাহলেই হিন্দু শিক্ষাথিগণ মিশনারী বিস্তালয় ও বিশনারী সংস্রব থেকে 
দূরে থাকতে পারবে ৷৷ তত্ববোধিনী পত্রিকা'র উপরিউক্ত বাঙলা প্রবন্ধে 
তাই হিন্দু সমাজের সকল মতাবলম্থিগণকে অবিলম্বে এক্যবদ্ধ হয়ে অনুরূপ 
একটি শিক্ষায়তন স্থাপন করতে আহ্বান জানানে। হয়েছে : “যদি বল 
পাদ্রিদিগের পাঠশালা ব)তীত দরিদ্র সম্তানদিগের স্থান কোথায় ?...সকলে 
একত্র হইলে তাহাদিগের পাঠশালা তুল্য বা তাহার অপেক্ষা দশগুণ উৎকৃষ্ট 
বিদ্যালয় কি স্থাপিত হইতে পারে ন! ? এক্য থাকিলে কোন কর্ম না সিদ্ধ 
হয় ?.--হিন্দু মধ্যে যিনি যে মতাবলম্বী হউন, এবিষয়ে সকলের একতা 
অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে । সকলের আশুয়ছ।রা যখন নগর মধ্যে এবং 
তদচ্দ্টাণ্ডে ভ1রতবধের স্থানে স্থানে উত্তম উত্তম বিভা।লয় হিন্দু-মতাহুস|য়ে 
প্রতিষ্ঠিত হইবেক তখন গরীষ্টানদিগের ছুফৌশলবুক্ত প৷১শাল!তে আর কোন 
ছাত্র অধ্যয়ন করিবেক না; তখন আর ভদ্রসস্তানদিগের কাজনিক গ্রা্ান 
ধর্মভুক্ত হইবার সম্ভাবনাও থাকিবেক ন'--/” দেবেন্দ্রনাথ এই বিছা/লয় 
"স্থাপনের প্রস্তাব কার্যকরী করতে স্বয়ং উদ্চোগী হলেন । আত্মজীবনীর 
পুর্ধোক্ত ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে এ’বিঘয়ে তিনি লিখেছেন :“--.আমি---প্রতিদিন 
গাড়ী করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যস্ত কলিকাতার সকল সন্তাস্ত ও 
মান) লোকদিগের নিকটে যাইয়া তাহাদিগকে অন্থরোধ করিতে লাগিলাম 
হে হিন্দু সম্তানদিগের যাহাতে পাদ্রিদের বিদ্তালারে যাইতে আর লা হায় 
এবং আমাদের নিজের বিভ্ালয়ে তাহার! পড়িতে পারে তাহার উপায় বিধান 
করিতে হইবে । এদিকে ক্লাজা রাধাকাস্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, 
ওদিকে রামগোপাল ঘোষ, আমি সকলের নিকটে গিয়া সকলবে ই উত্তেজিত 
করিতে লাগিলাম । আমার উৎসাহে সকলেই উৎসাহিত হইলেন ৷ ইহাতেই 





৪৪ ইতিহাস 

ধমসিভা ও ব্রাহ্মসতার যে দলাদলি এবং যাহার সঙ্গে যাহার যে অনৈক্য 
ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া গেল । সকলেই একদিকে হইলেন...” বিভালয় স্থাপন 
করে অঁষ্টীয় প্রভাব রোধ করার প্রচেষ্টা দেবেজ্ুনাথের এই প্রথম নয়। 
তত্ববোধিনী পাঠশাল। স্থাপনের মুলেও এই উক্ষেন্ট যে ছিল তা পূর্বেও 
দেখা গেছে ।২+ কিন্তু সর্বদলীয় ভিত্তিতে এত বিরাট উদ্যম পূর্বে আর 
কখনও দেখা যায় নি। প্রগতিশীল তত্ববোপিনী সভা, রাধাকান্ত দেবের 
"নেতৃত্বে রক্ষণশীল ধর্মসভা, 'ইয়ং বেঙ্গল" “দের প্র/তনাধ্থানীয় রাম 
গোপাল ঘোষ, সকলেই এই ব্যাপারে একমত হ'য়ে হাত মিলিয়েছিলেন। 
১৮৪৫ জইাব্দের, ২৫নে (১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৬৭ শক) শিমলায় মতিলাল শীলের 
ভবনে বাজ। রাধাকাস্ত দেবের সভাপতিত্বে কলকাতার ধনী, মধ্যবিত্ত ও 
দরিদ্র প্রায় সচত্র ব্যক্তির এক প্রকাশ্থ সভা হয়। এই সভাতে সর্বসম্মতি- 
ক্রমে স্থির হল, হিন্দু বালকগণের অধ্যয়নার্থে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় 
স্থাপন করা হ'বে। এই কাজের জগ্য নিয়লিখিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একটি 
কমিটি গঠিত হয় ২ সভাপতি-_রাজা রাধাকাস্ত দেব ; অধযক্ষবুদ্দ__র11 
কালীরুক বাহাদুর, অপূর্বকৃষ্ণ বাহাদুর, সত্যচরণ বাহাছুর, বাবু আশুতোষ 
দেব, অরনথনাথ দেব, ত্রজনাথ ধর, মতিলাল শীল, রমানাথ ঠাকুর, গাজচশ্রর 
মুখোপাধ্যায়, নীলরত্ব হালদার, বীরন্ৃসিংহ মল্লিক, রমাপ্রসাদ রায়, নন্দলাল 
সিংহ, ছৃর্গাচরণ দত্ত, দেবেস্্রনাথ ঠাকুর, তারাটাদ চক্রবর্তী, কাশীনাথ বস, 
হরিমোহুন সেন, ভগবভীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, এবং 
রাজকুষ্ণ মিত্র ; যুগ্য সম্পাদক-_দেবেন্্রনাথ ঠাকুর ও হ[রিমোহন সেন, 
থনাধ্যক্ষ_আশুতোঘ দেব ও প্রমথনাথ দেব।** তত্বঝেধিনী পত্রিকার 
মাধ্যমে দেবেন্দ্রনাথের এই বিষয়ক আন্দোলন তদানীস্তন কলক।তা সমাজে 
যে কি গভীর উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল তার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া. যায় 
১৮৪৫ শ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে তারিখে 'সংবাদ-প্রভাকরে' প্রকাশিত একটি 
বিবরণে । ২৫শে মে তারিখে উল্লিখিত প্রকান্য সভা অনুষ্ঠিত ছ'বার 
পুর্বে ১৮ই মে জোড়াসাকোর কলকাতার হিন্দু প্রধানেরা এক ঘরোয়া 
বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। ২*শে মে তারিখের প্রভাকরে প্রকাশিত এই 


২৩। ইতিহাপ, পঞ্চম পণ, তৃতীয় সংগ)। পৃঃ ১৭৪-৭৫ 
২৪ তিস্থলেদিনা পনি আজাঢ, ১৭৪৭ শক, পুঃ ১৮৭-৮৭ 


+ 


তব্ববোধিনী সভ। ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুন্র ৪৫ 


ঘরোয়া সভার বর্ণনার একটি ইংরাজী অনুবাদ ২৯শে মে তারিখের “ক্রেও অফ 
ইঞ্ডিয়াতে” এবং জুনমাসের “ক্রিশ্চিয়ান অবসার্ভারে" প্রকানিত হয়েছিল ।** 
তার অংশ বিশেষ উদ্ধত করা গেল : “After a lung time, God, 
we hope, is about to deliver us from the machinations 
of the merciless Padryis, suitablo measures are taken to 
instruct the children of the Hindus in the mysteries of 
their own religion. For bhis purpose an English Free‘ 
School will shortly bo cstablished in this great city 
which will be sgupportod by the natives of this 
country of all classes. On last Sunday a meeting of 
bho respectable wealthy TIlindu gentlemen who are the 
২ Promoters of knowledge was held in a friend's louse 
in Jorasnnko. Raja Radbakanta being chosen President 
of the meeting with much condccension and blandress 
after stating tho object of the mceting said—"“I suppose 
that all tho members of this assembly have scen and 





wept over tlio account of 019 machinations of tlie Mission- 
193 which appeared in the letter of the Tattwnbudliineo” 
After saying this he read an extract otf the Tati wabodbi~ 





nee letter and continued—“if we do not forthwith 
establish a freo 3০১০০] we will not be able to resist 
the designs of the Christians". “Babu Dcebcbardra Nath 
(ছাপার ভুল» Debendra Nath হবে প্রবন্ধ লেখক ) Thakur and 





২৫ । ‘Hindu Opposition to Christianity” From Tl:e Sanbad 
Prabbakar, May 20, 1845, quoted in The Friend of India May. 
29, 1845, 343 and also in the Cslcutta Christian Observer, Juno 
1845 under the title “Spirit of Native and Christian Presa” 
PP 399-100; ছুঃখের বিদষ ওঁ তারিখের মূল ‘সংবাদ প্রতাকর' খানি সংগ্রহ 
কৰিত্যে পার! গোল ল। 
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1350১8 llarimohon Sen aro tho cbicf promoters of this 
great work. Both these gentlemen were Ihe first to 
mako this matter known by going about [rom house 
to house with much labour and they will continue to 
do so. These deserred praises are heaped upon them 
in particular for their great exertions, for it is the 
duty of all to call down innumerable blossings oh then.’ 


[ জ্ম-সংশোধল-_- "ইতিহাস" পঞ্চম খণ্ড চতুর্থ সংখ্যায় ( জো. শ্রাবণ ১৩৬২ ) 
প্রকাশিত "তন্ববোদিলী সভা ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর” শীর্ষক ধারাবাহিক পরবন্ধটিতে 
ছর্তাগ/ব্শতঃ কত গুলি মুদ্রাকর প্রমাদ থেকে গিয়েছে । সেগুলির মধ্যে অপেক্ষান্কত 
গুরুতর কয়েকটি সংশোধন ফরে দেওয়া গেল। 

১। পৃঃ ২৪৮, পতি ১৫-১৬; “ভারতবর্ষের লোকসমষ্টির তুললায়” 
শব্দমগুলির পুর “এই সংখ্যা তখন পর্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ছলেও'’ শব্বক'ট 
বসবে। 

২। পুঃ ২৬০, পণ ক্তি ১৭ ; ১৮৪৯” স্থলে ১৮৪১” হবে। 

2 পুঃ ২৫৪, পাদটীকা; পডক্তি «৫; “১৮৪৫৮ দ্বলে ১৮৪৫” ছ’বে। 
পঙ্তি ৬; “২৮৪৫” প্লে "১৮। হবে। 
পঞ্বক্তি ৮; “নভেম্বর ডিসেম্বর যাস” ছলে “নভেম্বর সা ডিসেম্বর যাস হবে । 

৪। পৃঃ ২৬০: পঙক্তি ১৮) “নারীরও ধর্ষগ্রহণে বাধা ছিল ৭11” স্থলে 
“নারীরও বৈদাস্তিক ধর্গ্রহণে বাধ্য ছিল না।”' হ’বে। 

«| পুঃ ২৬০ পঙক্তি ২৯; “স্বাধীন আন্ৰেলন’” স্থলে 'ম্বাধীনতা। 
আন্দোলন’ হবে--লেখক ] 





দোত্িয়ট রাশিয়ায় ইতিহাস শিক্ষা 


ব)বস্ক।? 
শ্রীচপ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 

১৯৫৩. সালের এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েট সরকার থেকে 
ছুটি এডুকেশন বুলেটিন ছাপানো হয় । এতে আর, এস, এফ, এস, আরের 
(R. 5. F. 5. 0২) মধ্যমশ্িক্ষ। বিভাগের শিক্ষকদের বাহার জন্য . 
ইতিহাসের পাঠা গুসঙ্গের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছিলো । এর থেকে 
আধুনিক রাশিয়ার ইতিহাস শিক্ষ। প্রণালী সম্বন্ধে একট সুস্পষ্ট ধারণ! করা 
যেতে পারে। 

এই পাঠ্য প্রসঙ্গ বারো থেকে ঘোলে। বৎসরের হাত্ডাত্ীদের জঙ্ট 
সঙ্কলিত করা হয়েছে । এগুলিতে শুধু যে বিভিন্ত শিক্ষনীয় বিষয়ের বিস্তৃত 
বিবরণ দেওয়া আছে তাই নয়। প্রত্যেকটির মুখবাঙ্গে দেওয়া হয়েছে 
একটি সুদীর্ঘ ব্যাখ্যাসঙ্গলিত নির্দেশিকা । এতে রয়েছে প্রধান শিক্ষনীয় 
বিষয়ের তালিকা, তাদের মূল্যনিধারণ এবং শিক্ষাঞ্দানের দষ্টিভঙ্গীর 
বিশ্লেষণ । অন্যান্য দেশের মতো। এখানেও ইতিহাসকে প্রাচীন মধ্যযুগীয় ও 
ও আধুনিক এই তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। 

প্রাচীন যুগের ইতিহাসের পাঠ্যপ্রসঙ্গের গোডাতে বলা হয়েছে যে, 
শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ছাত্রদের দিয়ে লেনিনের নিয়োক্ত অহুশাসনটিকে 
উপলদ্ধি করানে।__“'হাজার হাজার বছর ধরে প্রতি দেশের মানবসমাজ একই 
ভাবে গড়ে উঠেছে । প্রথমে শ্রেণীহীন পিতৃগ্রভাবিত অভিজ্ঞাত-বজ্ফিত আদিম 
সমাজ । তারপরে এলো দাসতাস্ত্রিক সমাজ, যেখানে দাসাহ্পিতি ও দাস 
এই দুই শ্রেণীর মধ্য দিয়ে ইতিহাসের প্রথম শ্রেণীবিভাগ ঘটলো । 
প্রথমোক্ত শ্রেণীর হাতে ছিলো উৎপাদনের সমস্ত উপাদান ও জনবল।॥ 
ক্রৌতদাসদের কাজ ছিলো কায়িক শ্রমের যোগান দেওয়া ৷” 

এরপর রোমের ইতিহাস সম্বন্ধে টালিনের একটি মতবাদের প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ কর! হয়েছে_-“দাসবিপ্রবের কলে দাসাধিপতিভ্রেণীর বিলোপ ঘটে 


১৯৫০ সালের হিঠ্রী পত্রিকার ফেব্রুয়ারী-ছুল সংখ্যার প্রকাশিত ডব প্রা এইচ 
বাষ্টনের একটি প্রবন্ধ থেকে। বাষ্ট'নি হচ্ছেন হিষ্টরিক্যাল অস সিয়েশনের 
(চেল্লারম্যান এবং লণ্ডন [বিশ্ববিষ্যালসের ইতিহাসের অধ্যাপক । 


৪৮ ইতিহাস 


এবং তার সঙ্গে অ্মিকশোযণের দাসপর্যায়ের পরিসমাপ্তি হয়। তার 
স্থলাভিষিক্ত হয় অ্ধদাস শ্রেণী এবং অরমিকশোষণের নবর্ূপ অধ্দাসপ্রথ । 

এই প্রসঙ্গে আরও বল! হয়েছে যে শোষক ও শোিত শ্রেণীর জীবন 
যাপনের সুস্পষ্ট বর্ণনা করা এবং নিপীড়িত শ্রেণীর শোর্ষের নিদর্শন দেখানো 
প্রত্যেক শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য । এই প্রসঙ্গে আবার লুঠনধর্নী যুদ্ধ ও 
স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতে বলা হয়েছে । 

প্রাচীন যুগের ইতিহাসশিক্ষণ সম্পর্কে আর একটি বিষয়ের প্রতি 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ৷ সেটি হচ্ছে মানবসমাজের ধমের স্থান নিষ্জারণ 
ও বিশ্ব ইতিহাসে রুধদেশের স্থান। শিক্ষকের কর্তব্য হবে বুঝিয়ে দেওয়, 
কি করে বর্বর মানুষ প্রকৃতির সংগে সংগ্রামে বিপর্যস্ত হয়ে দেবদেবী 
স্ৃতপ্রেত ও যাছ্মস্তের আশ্রয় গ্রহণ করেছে । শোধিতশ্রেণীকে উৎপীড়ন 
করার জন্য শ[লকশ্রেণী ধর্মকে আযুধরূপে ব্যবহার করে এসেছে এই 
তত্বটি ছাত্রদের বুঝিয়ে দেবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ॥ 

রাশিয়া সন্গদ্ধে বল! হয়েছেযে শিক্ষকদের কর্তব্য তবে সেই সব 
এঁতিহাসিক ঘটন:র ওপর জের দেওয়া যাতে প্রাচীন জগতে সোভিয়েট . 
ইউনিয়নের জনলাধারণের ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে । 

এরপর আসল পাঠ্যপ্রসঙ্গের আলোচনা কর! হয়েছে । সর্বসমেত প্রায় 
নব্বইটি পাঠ্যবিষয়ের (০০1০) মধ্যে দশটি বরাদ্দ হয়েছে মিশরের জঙ্য, 
আটটা মেসোপোটেমিয়ার জন্য ও বাকীগুলি গ্রীস ও রোমের জন্য। 
গ্রীসের প্রাথমিক ইতিহাসের ওপর অনেকখানি সময় দেওয়া হয়েছে, তেমনি 
আবার রোমের ইতিহাসের মধ্যে 'দাসবিদ্রোহ ও প্রজ্াতস্ত্রের পতন’ এই 
আখ্যানভাগের বিশদ আলোচনার ব্যবস্থা! করা হয়েছে । তাছাড়া প্রত্যেক 
বিষয়ের মধ্োই ভৌগোলিক বিশেষত্ব, অর্থনৈতিক অবস্থা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, 
ধর্ম প্রস্থতির আলোচনার স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্ত এসমস্ড বিষয়কে 
ছাপিয়ে উঠেছে শ্রেণীভেদের ওপর গুরুত্ব আরোপ ) গ্রীক এ রোমান 
সমাজের ভাঙ্গনের মূলে ছিলে! দাসপ্রথা ও তার আনুষঙ্গিক অস্তদ্ধন্দ, এই 
কথাই বারবার বল! হয়েছে। তৃতীয় জতান্দীতে যখন রোমান সাস্রাজ্যে 
খ্ৰীষ্টধৰ্ম প্রতিষ্ঠিত হলো তার পিছনে ছিলো চার্চ ও দাসতাহ্িক সাম্রাজ্যের 
মধ্য একটা আপোষ ব্যবস্থ/, এই অভিনব অভিমত প্রকাশ কর! হুয়েছে। 

মধ্যযুগের ইতিহাসের পাঠ্যপ্রসঙ্গের মুখবন্ধে যে নিদে খালী দেওয়। 


'সোভিয়েট রাশিয়ায় ইতিহাস শিক্ষা! বাবস্তা ৪৯ 


হয়েছে তার আরস্ত হয়েছে ফিউভালিজমের একটা সংজ্ঞার ছার ৷ 
“কিউভালিজমের উৎপাদনের ভিত্তি হচ্ছে উপাদানের ওপর সামস্তপ্রভুদের 
সর্বময় কর্তৃত্ব । অবশ্য উৎপাদনকর্তা শ্রমিক অর্থাৎ অধর্দাসের (5er') 
ওপর পুরোপুরি অধিকার তাদের নেই । সেই হিসেবে দাসতাস্ত্রিক 
সমাজের তুলনায় এ যুগে শোষণের তীব্রতা অনেক কম । শোষক ও 
শোষিতের মধ্যে শ্রেণী সংএাম হচ্ছে ফিউডালিজমের প্রধান বিশেষত্ব 1” 

মধ্যযুগকে তিনটা বিভিন্ন পে ভাগ করার পর বলা হয়েছে যে এ'যুগে 
শ্রেশীসংঘর্ধ প্রথম রূপ নেয় অর্ধদাস কৃষক ও ফিউডাল ভূন্বামীদের মধ্যে ॥ 
পরে এই সংঘর্ষ সম্প্রসারিত হয় প্রথমে সহরবাদী ও ফিউডাল 
অভিজ্ঞাতের মধ্ো এবং পরিশেষে নগরবাসী আমিক ও উদীয়মান বুর্জোয়। 
শ্রেণীর মধ্যে । 

পূর্বের মতে! এখানেও বিশ্ব ইতিহাসে সোভিয়েট ভূমির ভূমিকার প্রতি 
শিক্ষকদের মনোযোগ আকরণ কর! হ'য়েছে। মধ্যযুগীয় চার্চের ভূমিকা 
প্রসঙ্গে বল। হয়েছে যে শিক্ষকদের কর্তব্য হচ্চে ছাত্রদের বুঝিয়ে দেওয়া 
কিভাবে চার্চ শিল্প ও বিজ্ঞানকে নিজের স্বার্থে চালিত করবার চেষ্টা করেছে 
এবং কিভাবে শিল্পাও বৈভ্ঞানিকদের তরফ থেকে এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে 
সার্থক প্রতিরোধ এসেছে । 

সর্বশেষে বল৷ হয়েছে এ যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ধাবা যা সব 
দেশের পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য তার সম্বন্ধে ছাত্রদের মনে স্পষ্ট ধারণ! 
জাগিয়ে দেওয়া দরকার । 

মধ্যযুগের ইতিহাসের পাঠ্যপ্রসঙ্গে (55018)১0$) বিভিন্ন দেশের 
সংস্কৃতির আলোচনার চেয়ে ঘটল! পরম্পরার ওপর বেশী জোর দেওয়া 
হয়েছে । ইংল]াগ্ডের ইতিহাসের মধ্য থেকে জমির সীমানিদ্ধারণ 
(enclosure), ভবঘুরেদের বিরুদ্ধে নুশংল আইন প্রণয়ন, স্পেনের সংগে 
যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়গুলি বেছে নেওয়া হয়েছে । মধ্যযুগের শেষভাগের 
(অর্থাৎ ১৬শ-১৭শ শতাব্দী ) আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ভৌগোলিক আবিষ্কার 
ও ইউরোপীয় ছাতিদের দ্বার। উপনিবেশগুলির নির্মম শোষণ । রেনেনাস 
সম্বন্ধে কোনও স্বতন্ত্র আলোচনার নিদেশি নেই। 

এইবার দেখা যাকৃ আধুনিক ইতিহাস শিক্ষণের কি ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পাঠ্যপ্রসঙ্গের ব্যাখ্যাসম্থলিভ টিকা 

bk! 


৫০ ইতিহাস 


তুলনায় দীর্থায়ত ॥ এতিহাসিক ঘটনাবলীকে কি পরিণ্রেক্ষতে ফেলা 
হবে তার আভাস দেওয়। হয়েছে প্রথমেই ৷ 

“আধুনিক যুগের সুরু থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদনব্াবস্থার উদ্ধবের 
সংগে সংগে তুটটি প্রধান শ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছে__ প্রলিটারিয়াট্‌ ও 
বুঞ্জোয়া ( সম্পত্তি-বিহীন নিঃস্বঞ্রেপী ও ধনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী )। 

এই বৃঞ্জোর! বিপ্লবের ফলে প্রথমে ইংল্যাপ্ডে এবং পরে ফ্রান্স ও 
আমেরিকায় ধনিকতস্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠালাভ ঘটেছে। 'এই সময়কার 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত সাম্যবাদের অভ্যুথান ৷ 
এই সামাজিক বিবর্তনের পূর্ণতম পরিণতি ঘটেছে সাড্রাজ]বাদে য! হচ্ছে, 
“‘প্রলিটারিয়াট' বিপ্লবের প্রাক্‌ কালীন ধনিকতস্ত্রের চরমতম ও সবশেষ 
পর্যায় । এর পরই ঘোষণা করা হয়েছে যে আধুনিক ইতিহাস 
পাঠের কেন্দ্রীয় ঘটনা হচ্ছে অন্তাস্থ সকল বৃর্তোয়। বিপ্লবের সংগে * 
অক্টোবর বিপ্লবের মূলগত প্রভেদ ৷ সুতরাং ছাত্রদের বোঝানে। দরকার 
বে বুর্জোঘা গণতস্ত্র হচ্ছে ধনীস্থার্থপ্রপণোদিত-_ জনগণের স্বার্থ এতে সংরক্ষিত ত 
হয় নি। এই এসঙ্গে শিক্ষকদের অবগতির জগ) বলা হয়েছে যে 
ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিকশ্রেীর অবস্থা ও তাদের উপনিবেশনীতির 
মধ্যে বৃর্তোয়া গণতন্ত্রের মিথ্যাচার ও ক্ষয়িফুভা প্রসাণ করবার প্রভূত 
উপাদান রয়েছে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাকিশ সান্রাজ্যবাদের প্রতি মনোযোগ 
আকর্ষণ কর। হয়েছে । “যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র ইতিহাস হচ্ছে পরদেশলিপ্সা 
ও পরজাতি উচ্ছেদের উতিহাস মাত্র । 

নির্দেশিকায় আরও বল। হযেছে যে সোভিয়েট দেশঞেম ও সোভিয়েট 
জাতীয় গৌরবের সংব্ধ নসধনের দিক দিয়ে আধুনিক যুগের ইতিহাস 
শিক্ষণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । ক্রিষিয়ার যুদ্ধ ও প্রথম 
মহাযুদ্ধের সামরিক ইতিহাল পর্যালোচনা গ্রসঙ্গে রুষ সেনা ও নৌবাহিনীর 
শৌর্বও সাহসের কথা বারবার ম্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। 

পরিশেষে সংস্কৃতিমূলক বিধয় বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে শ্রেসীসচেতন 
দৃষ্টিতঙ্গীর আবস্তকতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে । এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 
“বহুবিধ ক্ষেত্রে রুষ সংস্কৃতির জোষ্ঠত্ব প্রমাণের দ্বারা বিদেশ্টী সভ্যতার প্রতি 
হীনমন্থত। দুরীতূত হবে ও ছাত্রদের ভেতর আমাদের নাতৃভুমির প্রতি 
শ্রদ্ধা ও বুর্জোয়। বিশ্বজনীনতার প্রতি বিদ্বেষ ছইই সঞ্/রেত হবে 1” 


সোভিয়েট হ।শিয়ায় ইতিহাস শিক্ষা ব্যবস্থা ৫১ 


আধুনিক ইতিহাসের পাঠ্যপ্রসঙ্গের ব্যাপকত। অনেকখানি-- সমগ্র 
ইউরোপ, পূর্বএসিয়া! এবং উত্তর আমেরিকা ৷ বৃটিশ ইতিহাসের পাঠ্য 
বিষয়গুলির উল্লেখ করলে সিল্বোসের ধারা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি 
ধারণা হতে পারে। প্রথমে সপ্তদশ শতাব্দীর বুজে৭%। বিল্লবের বিশদ 
আলোচনার জন্য অলেকথানি ক্রায়গ! দেওয়। হয়েছে। তারপর স্থান 
দেওয়া হয়েছে শিল্প-বিপ্ব ও ইংল্যাণ্ড কর্তৃক মাফিণ উপনিবেশগুলির 
নির্যাতন । এই নির্যাতনের পরিণতি আমেরিকার স্থাধীনতাবযুদ্ধ যাকে. 
স্তায়যুদ্ধের কোঠায় ফেলা হয়েছে । আবার ১৭৮৭ স্বষ্টাব্দের মাকিশ শাসন- 
তন্ত্রকে জনস্থার্থবিরেধী বলে অভিহিত করা হয়েছে । ১৮১৫ এর পরবর্তী 
সময়কার বৃটেনের অবস্থ।প্রসঙ্গে কারিগরদের তুর্দশ! ও শ্রমিকদের নিদারুণ 
ছুরবন্থার উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর চাটি আন্দোলনের একটি 
বিপ্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে । ১৮৬০ পর্যন্ত বৃটেনের পুনরুলেখ হয়নি । 
তখন থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত যে সমস বিষয়কে পাঠ্য- 
তালিকাভুক্ত করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে ভারতের জাতীয় বিদ্রোহ, বৃটিশ 
আমিক আন্দোলন, বৃটেনের শিল্প প্রাধান্যের অবসান এবং বৃটিশ 
সাআজ)ব।দের শোষণনীতি । এরপর একটি নাতিদীর্ঘ অধ্যায়ের মধ্যে 
আইরিশ আন্দোলন, হুয়র যুদ্ধ প্রভৃতি রাজনৈতিক ঘটনা বিবৃত করা 
হয়েছে । বুটেন-পর্ব শেষ হয়েছে লেবারদলের স্ববিধাবাদীনীতি ও লয়েড 
জব্দের লোকদেখানো! (4em৷৪৪০১i০) সংস্কারাবলীর সমালোচনার মধ্য দিয়ে । 

আধুনিক কালের পাঠ্যপ্রপঙ্গে কমুনিষ্উ আন্দোলন ও মার্ক্স ও 
এঙ্গেল্সের কার্যকলাপের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হুয়েছে। 
অন্যান্য সমাজবাদী আন্দোলনকে সুবিধাবাদী ও বুয়া বলে উপস্থাপিত 
করা হয়েছে । বিশ্ব-ইতিহাসে রাশিয়ার ভুূমিক৷, সেখানকার শ্রমিক 
আন্দোলনের পৃথিবীব্যাগী গুরুত্ব এবং অক্টোবর বিপ্লবের যুগাত্তকানী 
অবদান ইত্যাদি বিষয়গুলির বিস্তারিত আলোচনা তো আছেই। এই 
প্রসঙ্গে আবার কতকগুলি রাজনৈতিক ও সামাজিক তত্বের অবতারণা 
করা হয়েছে । সাস্রাজ্যবাদের আলোচনা! প্রসঙ্গে ধনিকতস্ত্রের অসম বিবর্তন, 
সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতা সম্বন্ধে লেনিন ও ষ্টালিনের অভিমত, সাম্যবাদের 
পূর্ণ সাফল্যের সম্ভাব্যতা এবং স্বদেশে একই সময়ে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠান- 
লাভের অসন্তব্যত। ইত্যাদি প্রশ্বগুলির বিশদ অলোচন। উল্লেখযোগায ॥ 


ভিতীয় “বৌদ্ধধর্ম্মাধিবেশন । 
আীহেরেদ্ব চট্টোপাধ্যায় 


দ্বিতীয় বোন্ধধ্শ্মাধিবেশন সম্পর্কীয় তথ্যাদি আমর। 'চুলভগ গ, 
“‘বিনয়ক্ষুত্বকবত্য,' মুলসব্ধান্তিবাদের বিনয়ের তিব্বতীয় তান্থবাদাদি হইতে 
অবগত হইতে পারি । ইহ ব্যতীত বসুমিগের গ্রন্থ হইতেও এই সম্পর্কীয় 
বৃত্তান্ত আমরা জানিতে পারি। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে 
বুদ্ধদেবের মৃত্যুর শতাধিক বৎসর পরে অশোক যখন মগধের কুস্মপুরে 
রাজত্ব করিতেছিলেন তখন এই দ্বিতীয় অধিবেশন সংঘটিত হইয়াছিল । 
তাহাদের মতে মহাদেবের মতান্ুযায়ী পাচটি কারণের জন্য সঙ্ঘতেদ 
টিয়া ছিল। ১৪৬৫০) > মহাদেবের যে জ্রম্মবৃত্তাস্ব সংগ্রহ করিয়াছেন 
তাহাতে জ্ঞান! যায় যে তিনি দ্বিপেন মথুরার কোন হ্রাঙ্গণের পুত্র ॥ 
বিভ্া। ও প্রজ্ঞার বলে তিনি সেই দেশীয় রাজার আয়ুকুল্যে গোড়া বৌদ্ধদের 
বিতাড়িত কারয়। পঞ্চাচারযুক্ত নিম্নলিখিত নীতিকে স্থাপিত করিয়াছিলেন । 
ইহাতে বক্তব্য এই যে__- 

অরৎুগণ-_-১। রাগযুক্ত হইতে পারে ( কথাবন্ত, ২১ অধি অর্থতো 


রাগো ভি?) 

২1 অজ্তানযুক্ত হইতে পারে (এ, ১/২__অথি অহতো 
অঞঞাণং তি?) 

৩। সংশয়যুক্ত হইতে পারে ( এ, ২৪_-অখি অহতো 
কথ্ধা তি?) 


৪ । অন্যের সাহায্যে জ্ঞানাহরণ করিতে পারে (এ, ২৷৪_ £ 
অহ তো পরবিতারণা তি?) 

৫) কেবল মাত্র ( অহো ) শব্দোচ্চারণেই মার্গলাভ হয় 
(কথাবন্ত--২।৩, ৪ ও ১১৩) 


>1 Yuan Chwang. > পৃঃ ২৬৮৮1 ভীনদেশীহ এই পরিত্রালসক 
মহাদেবের এই পঞ্চবাক]াক়ক ঈলের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন। 


দ্বিতীয় বৌদ্ধধস্্মাধিবেশন ৫৩ 
এই সকল এন্থ ব্যতীত মহাবস্ত, সমাধিরাজ, মঞ্জ.শ্রীমূলকল্পাদিতে 
এই অধিবেশন সম্পককীয় উল্লেখ পাওয়। যায় । 
কি অবস্থায় এই অধিবেশন ঘটিয়াছিল সে সম্পর্কে প্রায় সকল 
গ্রন্থের বিবরণে এঁক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ কর্তৃক গৃহীত 
কাহিনী হইতে জানিতে পারা যায় যে বেশালীর কয়েকজন বজ্জী ভিক্ষু 
পাতিমোক্ষনিয়ম বহিভূতি কতকগুলি প্রীতিবিদ্ধ কাধ্যকে স্বীকার না 
করিয়া আচরণ করিতে আরম্ভ করিলে কোশান্বীর ‘যস' নামক ভিক্ষু 
তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিল । বনজ বৌদ্ধগণ যসের এইরূপ 
ব্যবহারে তাহাক সঙ্ঘ হইতে বিতাড়িত করিল । যস বেশালীর বৌদ্ধ- 
গণের নিকট আবেদন করিয়াও কোন ফল না পাইয়া স্বয়ং পাথেষ্য 
ও অবত্তীর তিক্ষুগণকে খবর দিয়া, অহোগঙ্গা নামক স্থানে উপনীত 
হইলেন । এইখানে বাস করিতেন সমতূত ও সাপবাসী । 
অন্ঠান্ বৌদ্ধগণ উপস্থিত হইলে তাহারা সম্মিলিত তাবে সেরেঘ্যের 
রেবতের নিকট যাইবার জদ্ সিদ্ধান্ত করি:লন কারণ তিনি তন 
ছিলেন সঙ্বমূখ্য। তাহার সহিত যসপ্রস্থখ ভিক্ষুগণেন সাক্ষাৎকার হইল 
সহজাতি নামক স্থলে । বজ্জী বৌন্ধগণ যসের এইরূপ কর্ম্মপন্থ। বুঝিতে 
পারিয়া পূর্বেই উপহারাদি দ্বারা রেবতকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা 
করিল । থের সাল্হ বহুক্ষণ যাবৎ দেছুল)মান হৃদয়ে ছিল ( বিচিন্তিম )। 
মহাবংশের ঘটনাবলি হইতে জ্ঞানা যায় যে মহাত্রহ্মা তাহার নিকট 
ওই অবস্থায় আবিভূ‘্ত হইয়া বলিয়াছিলেন যে সাল্হের পক্ষে ধৰ্ম্মপথ 
অবলম্বন করাই হইবে কর্তব্য । তাহার কথা শুনিয়া থের সাল্হ যস 
পক্ষারলম্বী হইলেন। এইন্রপে রেবত ও অন্যান্য প্রাজ্ঞ বৌদ্ধদের 
সমর্থন লাভে অসমর্থ হইয়া পুষ্পপুরে আসিয়) ( পুপ্পপুরং গত ) তাহাকে 
এই মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করিল যে পশ্চিম দেশীয় বৌদ্ধগণ 
বুন্ধদেবের গন্ধকুটা নামক বেশালীর মহাবনবিহারকে অধিকার করার জনা 
সেইদিকে আসিতেছে ।* প্রথমে কিন্তু রাজা অলোক তাহাদের বাক্যে 


১ উপেচ্ছ' তং মহাত্রচ্ছা ‘বস্মে তিষ্ঠতি’ অক্রবিঃ নিচ্ছল্‌ ধন্মে খিতত্তম্‌ সো 
অভ্তনে। তস্‌স অক্রবি__মহাবংশ অধ্যাঃ ৪ fe 

২1 সখ্ম্‌স নে। কুটিন্‌ গোপয়ন্তা ময়ং তহিন্‌ মহাবনবিছারস্থিল্‌ বলাম 
বক্ষভূমিয়ন্_ মহা বংশ অধ্যাঃ ৪ 


৫৪ ইতিহাস 


প্রতারিত হইয়াছিলেন ( দুগগ হিতো চ সো রাজা-_মহাবংশ ) এবং 
অন্তর করণীয় নির্ধারণ করিবার ল্গন্ত মন্ত্রীবর্গকে সেইস্থলে পাঠাইলেন। 
তখন তাহার ভগিনী থেরী নন্দী আকাশমার্গে আসিয়া রাজাকে বলিলেন 
যে রাজা অত্যন্ত পাপজনক কাধ্য ককিয়াছেন। অতএব কুতপাপের 
জন্য তাহার উচিত নৈষ্ঠিক ভিক্ষুদের নিকট অগ্ুভাপ প্রকাশ করা। 
পুনরায় রাজার কর্তব্য হইল তাহাদের মতাুবর্তন করিয়! সত্যধর্শ্ম রক্ষা 
করা। এইরূপ করিতে পারিলেই সত্যধশ্ম রক্ষার জস্ মানসিক শাস্তি 
ফিরিয়া আসিবে ॥+ 
প্রভাত হলেই রাজা বেশালীর উদ্দেশ্য নিক্রাস্ত হইলেন । মহাবনে 
গমন করিয়া সমন্ড ভিক্ষুসল্্বকে সম্মিলিত করিয়া (সম্মিপতিয় ) এবং 
উভয় বিরুদ্ধপক্ষের ভাষণাদি শুনিয়া ( সুদ্বাউভিন্নং ঝাদঞ্চ ) ধর্ম্মপক্ষকেই 
অবলম্বন করিলেন ( ধশ্মপক্ষ্ রোচিয়)। বেশালীতে এই বর্শাসতা 
বসিয়াছিল এবং অধিবেশনে বহু বাদ প্রতিবাদ হইয়াছিল 
অনগ্‌গানি তথ্য সংঘ মক্তঝে অযায়িস্বল। তখন থের রেবত 
উববাহিকা পক্চতি অবলগ্ৃন করিয়া ধর্মের প্রতিকৃূলআচরণকারীদের 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলঙ্গন করিবার জন্য বছ পরিকর হইলেন । মহা'বংশের 
বিবরণ হইতে জ্রানা যায় যে সব্বকাসি, সাল্হো, কুজ্জশোভিতে। যস 
ভগামিকো। নামক চারিজ্জন “পাছ্ছিল' তিক্ষু, আর রেবত, সমতূত, যন ও 
স্থমল্প নামক চারিজন পাথেয্যক থেরকে বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা অবলম্বন কলে পাঠাইলেন ॥ অস্তাম্য মমণ্ড বিবরণে জানা যায় যে 
সম্মেলনে সম্মিলিত ভিক্ষুদের সংখ্যা ছিল ৭*০। কিস্ত মহাবংশের বিবরণ 
হইতে জানিতে পার! যায় যে, সম্মিলিত ভিক্ষুর সংখ্য! ছিল ১২০*০০০ 
( ভিক্ষুশতসহত্লানি দ্বাদশ।সং সমাগত1-মহাবংশ অধ্যায় ৪ ) এবং তাভাদের 
মুখ্য ছিল থের রেবত ( সববেষং রেবতথের ভিক্ষুনাং পয়ুখো তদা-মহাবংশ 
অধ্যায় ৪)। 
সিংহুলীয় কাহিনী হইতে অ।মরা জানিতে পারি বে সকল বিরুদ্ধাচরণ- 
কারীদের বিপক্ষে এই সিদ্ধান্ত বেশালীয় ভিক্ষগণ অন্ুমৌদন করিনা 


৩। তারিকংতে কতং কল্মস্ঃ পন্মিকজ্জে খমাপর পক্ষে তেসাং ভনিস্বা স্বং কুরু 
শাসন পগ গহম-_এবং কত্ে সৌনি তুহং হেস্সঙ্ভীতি-_মভাবংশ অদ্য: ৪ 


দ্বিতীয় বোদ্ধধৰ্শ্মাধিবেশন a৫ 


এবং তাহার। আলোচ্য সম্মিলন হইতে বাহিরে আসিয়। অন্য একটা সম্মেলনে 
মিলিত হইয়। অভি অনহৎদের সংযোগে সমস্ত সমস্যাকে স্বীয় দৃষ্টিতে বিচার 
করিলেন এবং ইহা হইতেই এই সম্দেলনকে বল৷ হুইল মহাসফ্ঘ বা 
মছাসঙ্গীতি । 

বেশালীতে ঘে দ্বিতীয় ধর্শসভ। বসিয়াছিল তাহাতে কোন মতইৈধতা! 
দেখিতে পাওয়া যায় ন! ৷ কিন্তু যে গৃহে বা মন্দিরে সম্মেলন হইয়াছিল 
তৎসম্পর্কে বিরুদ্ধ সংবাদ পাওয়। যায় । মহাসড্ঘিক বিনয়ের সহিত একমত 
হইয়। জানিতে পার! যায় যে বিহারে ইহ! অস্থব্িত তউয়াছিল তাহার নাম 
বাজুকারাম' । > 1351০ র মতে ইনার নাম ছিল কুস্মপ্ুর | * 

সকল বিবরণে বেশালীর ভিক্ষুগণের অনৈষিক আচরণের কথা 
উল্লিখিত আতে। কিন্ত বাস্তবিকভাবে দশটি অধিনয়োচিত কার্দ্ধের স্বরূপ 
কি তাহা লইয়৷ মতবিরোধ বর্ধমান । মহাবংশের তালিকাদ্রযায়ী এই 
দশটা কর্ণ্ম হইল _ 


১. সিঙ্গিলোন-_ভিক্ষুদের আচরণ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ দিনের জন্য সঞ্চয় 
কর নিষিদ্ধ । সেই নিষেধ অমান্য করিয়া সময়োচিত প্রয়োজন মিটাইবার 
জন্য গো-মতিমাদর শৃঙ্গ হইতে প্রস্তুত পাত্রাদির মধ্যে লবণ সংগ্রহ কর! 
প্রথম অভিক্ষু্রনোচিত আচরণ । ( পাচিত্তিয় ৩৮ ডুষ্টব্য ) 


২। দ্বগুল__মধাহের পূর্বে আহার এহুণ কর! ভগবান বুদ্ধদেবের 
নিৰ্দ্দেশ । তাহা অবহেল। করিয়া মধ্যাহ্ুকালীন সীমা অতিক্রমাস্তে 
সূর্য্য যখন আরও ছ্ুইটী অক্ষ পরিক্রম করে তখন আহার গ্রহণ করা 
/শাস্ত্রবিরুদ্ধ । ( পাচিত্তিয় ৩৭ দ্রব্য ) 

৩। গামাত্তর কপপ-_( পাচিত্তিয় ৩৫ নং) এ উল্লিখিত নির্দ্দেশাদি 
উলচ্ন করিয়া একবার খাছ্য গ্রহণ করিবার পর দ্বিতীয়বার ভোজনের 
উদ্দেন্তে গ্রামাত্তরে গমন করিলে অতিভোজন নামক দোষ হয়। 

৪1 আবাসকপ্র-__একই সীমার মধ্যে বিভিন্ন স্থানে 'উপোসথ* 
আচরণ-_( ইহা মহাবগগে ২৮1৩ এ নিষিদ্ধ ) 
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৫৬ ইতিহাস 


৫। অনুমতি কত মহাবগগের (৯৬১৫) নিয়ম অবহেলা করিয়া 
প্রথমে কোন কাজ করা ও পরে তাহার জন্য অনুমোদন লাভ কর । 

৬। অচ্ছিন্ন কল্প-__ পূর্ববর্তী ঘটনাকে প্রমাণরূপে স্বীকার কর! ॥ 

৭! অমঘিত কর্প__খান্চ্রহণের পরে দুত্ধকল্প রস এহণ করা 
( পাচিত্তিয় ৩৫ দ্রষ্টব্য ) 

৮। জলোগিং পাতুম-তালরস পান করা ( পাচিত্তিয় ৫১ দ্রষ্টব্য) 

৯। অদশকং দিসীদনম-_(পাচিত্তিয় ৮৯ ) অর্থাৎ যে সমস্ত আসনের 
পরাস্ত সকল মণ্ডিত নয় এরূপ আসনে উপবেশন কর1। 

১*। জাতরূপরজতন্__(নিসগ-গীয় ১৮ ) সুবর্ণ রজতাদদির দান এহণ । 


উপরিউক্ত দশটা নিষিদ্ধ কশ্মের আচরণের প্রসঙ্গে যে বিবাদ উপস্থিত 
হয় তাহার ফলে কিছু বেশ!লীয় ভিক্ষু থেরবাদী ভিক্ষাদের কাছ হইতে 
দূরে সরিয়া যায় এবং মহাসজ্বনানক নৃতন দল স্থাপন করে। ইারাই 
পরিণামে মহাযানী বলিয়া! পরিচিত হইতে থাকে । একবার যখন এই 
দলগত ভেদ উপস্থিত হয় তখন সামান্য বিবাদ লইয়! দলের পর দল 
গঠিত হইতে থাকে । স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে এতিহাসিক দিক 
হইতে বিচার করিলে দ্বিতীয় বৌদ্ধসম্মেলন অতীব গুরুত্বপূর্ণ । 


পুস্তক পরিচয় 
দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস 


প্রাচীন ভারতের ইতিকথা বলতে পুত্রাবিদূর। বহুকাল যাবৎ 
বিচ্ষোত্তর আর্যাবর্তকেই জেনে এসেছেন । ভারতীয় সভ)তার বনিয়াদ 
আর্য সভ্যতা, সুতরাং ভারতীয় ইতিহাসের পদচারণ সুরু হয়েছে. 
আৰ্যজ্জাতির আগমন ও বিশ্যারের সাণে সাথে_ এমন একট! ধারণা 
এখনে। পুরাবিদৃমহলে বদ্ধমূল হয়ে আছে । সম্প্রতি ভারতীয় বিদ্যাভবলের 
উদ্চোগে পুরাকালের যে চারখণ্ড ইতিহাস রচিত হয়েছে তার নামকরণ 
ও বিষয়বন্ দেখেও মনে হয় যে দাক্ষিণাত্য, বিশেষ করে দূর দক্ষিণের তামিল 
ভূভাগ এখনো ইতিকারদের কাছে যোগ্য মর্যাদা পায় লি। 

অবশ) এ অবজ্ঞ! সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত নয়। আর্ধাবর্তের তুলনায় 
দাক্ষিণাত্যের পুরাতাত্বিক উপকরণ অনেক কম ৷ দূর দক্ষিণ অঞ্চলের 
প্রাক-খুষ্তীয় তথ্য এখনে। প্রায় অনাবিদ্কত। কিন্ত তণ্যবস্তর অভাব 
ইতিহাস রচনার প্রতিবন্ধক হলেও বর্ধরতার পরিচায়ক নয়। তামিল 
সাহিত্য ও গ্রীক-রোমক বর্ণনায় খুষ্টোন্তর কাল হইতে নিকট ও দুর 
দক্ষিণের যে চিত্র উন্মোচিত হয়েছে তার বর্ণসম্তার নিঃসন্দেহে বহকালের 
লাঙ্গনে পুষ্ট ও উজ্জল । 

দক্ষিণের বিভিন্ন দেশ ও কালের ওপর মৌলিক গবেষণা বর্তমানে 
অনেক দূর অএাসর হয়েছে । ক্রি. ছুভে৷ ছুত্রোই, বি. এল. রাইস, 
ভাণ্ডারকরঘ্য়, এস. কষ্ণস্থামী আয়েঙ্গার, ভ্টনিবাস আয়েঙ্গার, কে. এন. 
শাস্ত্রী, কে. গোপালাচারী, দীনেশ সরকার, আর. গোপালন, এস, এস. 
আলটেকর, নীলকণ শাস্ত্রী প্রস্তৃতি মনীবীর গবেষণা দক্ষিণের ইতিবৃত্তের 
বহু অন্ধকার পরিচ্ছেদে আলোকপাত করেছে । শাতবাহন, রাষ্ট্রকূট, 
পহুলব ও চোল রাজ্য ও বিজয়নগরের কাহিনী এবং উক্ত অঞ্চল ও 
আমলের জমাজ-সংস্কতির আলোচনা বহু বিশ্যত যুগের কথ উদ্ধার করবার 


রচিন্রত। ; নীলক$ শাস্ত্রী, প্রকাশক অক্স্ফোর্ড ইউনিতারিটি 
প্রেস, ১৯৫৩ । 


৮ 


৫৮ ইতিহাস 


পর এমন একটি পুল্ডকের প্রয়োজন ডিল যাতে এই অসংলগ্ন অধ্যায়গুলি 
এক অধশু ধারায় সংগ্রথিত হয় । আলোচ্য পুস্তকে অধ্যাপক নীলক 
শাস্ত্রী এই কণ্তব্য লমাধা করেছেন। চারশ পঁচাত্তর পৃষ্ঠায় ঘোঙ্গটি 
পরিচ্ছেদে তিনি আদি শিলাযুগের ড্রাবিড সভ্যত। হতে বিজয়নগর 
সাত্রাজ্যের পতন পর্যন্ত যাবতীয় উপাদান একত্রিত করে দক্ষিণ উপদ্ধীপের 
ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। রাজনৈতিক ভাঙ্গ।গড়ার পাশাপাশি 
সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক জীবন, সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শন, শিল্প ও 
স্থাপত্য ইত্যাদির ক্রমবিকাশ বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। 
আদিকাল হতে ইয়োরোলীয় শক্তিগুলির আগমন পধস্ত দক্ষিণদেশের 
সামগ্রিক ত্রমব্দপায়ণ সিন্ধু ও গঙ্গাউপত্যকার বহুকীতিত কাহিনীর 
পাশাপাশি এই এস্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে । তথ্যের অভাবে স্থান ও 
মুগবিশেষের যে সকল অধ্যায় এখনো শৃম্য অথবা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল 
সেগুলি গভীরতর গবেষণা দ্বারা পূর্ণ করবার পঙ্গেও এই পুর্ভকের সুসম্বদ্ধ 
কাঠামে। যথেষ্ট সহায়ত) করবে । 

বইএর পিছনে আছে বহু আয়াস ও ব্যাপক এতিহঃসিক চেতনা । 
তা সত্বেও এতে কিছু কিছু সংস্কার ও উন্নতির অবকাশ আছে। 
প্রথমেই প্রশ্ন জাগে বিদ্ধযের পাদমূল হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ 
ভূখণ্ডের ন্াষ্্ীয় এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসে কোন বৈশিষ্ট্য অথবা স্বতন্ত্র 
আছে কিনা য। বইএর মূলভিত্তি বলে গৃহীত হতে পারে। ভারতবর্ষের 
অখণ্ড এক্যের মধ্যেও আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের স্বাতস্র্য সববিদিত। 
্বাষ্রতীবনে এবং সনাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ পার্থক্য পরিশ্কুট । কিন্ত 
তেমনি পার্থক্য আবার দাক্ষিণাত্য এবং পরপারে দৃরদক্ষিণের তামিল 
অঞ্চলের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। নিকট ও দূর দক্ষিণের মধ্যে আর্ধপ্রভাব 
সমভাবে প্রবিষ্ট হয় নি। উভয়ের ভাষায়, সাহিত্যে, স্থাপত্য শৈলীতে 
যথেষ্ট ব্যবধান গাছে। শিল্প, বাণিল্য, কৃষি ইত্যাদি অবলম্বন করে 
ছুই অঞ্চলে যে সমস্ত সংগঠন ও অঙ্গষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তাতেও বেশ 
কিছু প্রতেদ লক্ষ্য ক?! যায় । সে জন্টেই অন্ততঃ সামাজিক, আতিক ও 
সাংস্কৃতিক আণ্যায়গুলিতে, নিকট ও দূর দক্ষিণের আলোচনা পৃথক হওয়া 
ৰাদনীয়। চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট রাজ্যের সঙ্গে পাণ্য ও পহলব রাজ্যের 
আত্যন্তরীণ অবস্থ। এক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ কর| যায় না। 


পুস্তক পরিচয় ৫১ 


সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধ্যায়গুপির আলোচনা আরও বিশদ 
এবং বিস্তৃত করবার সন্তাবনা আছে । সঙ্গম সাহিত্য ও পেরিপ্লাসের 
বণনা মিলিয়ে যে আধিক অবস্থার রূপরেখা অদ্ছিত হয়েছে তার সঙ্গে 
কোটিলীয় অর্থশান্ত্রের প্রাসঙ্গিক উক্তি সংযুক্ত করলে চিত্র আরও প্রামাণ্য 
এবং সর্বাঙ্গসুন্দর হয় । অর্থশান্ত্রাক মৌধযুগের রচনা বলে ধরলেও বাধা 
নেই। সঙ্গম সাহিত্য এবং পেরিপ্লাসও সমকালীন নয় । শিল্পের 
স্থানবিষ্যাস, উৎপাদনক্ষেত্র, পণ্য চলাচলের পথ ইত্যাদি যে অহরহ " 
পর্নিবতিত হয় না. অর্থশান্ত্র তামিল কাব্য এবং গ্রীক রোনক বর্ণনাই 
তার সাক্ষী । 

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে লেখক চীন পর্যটকদের 
বক্তবা সমাগুচিত্রণ। আরও বেম্টী করে ব্যবহার করতে পারতেন । 
চোলরাজ্র], পছলবগাজ্ঞ, মলকূট ও মলয় পর্বত সগ্থঙ্ষে হিউএন সাং কিছু 
কিছু প্রাকৃতিক, সমাজিক ও সাংস্কৃতিক তথ্য পরিবেশন করছেন য। পুস্তকে 
স্থান পেলে ভাল হোত । 

ষষ্ঠ হতে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বার'শ বছরের আধিক ও সামাজিক 
ন্ধপ লেখক একটিমাত্র পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন । এই সুদীর্ঘকালের 
বহুমুখী ভাঙ্গাগড়া, বাহমনি এবং বিজয়নগর রাক্্যের মধ্যে তৃনিবাবন্থায় 
ও শিলোগ্যমে পার্থক্য, বাণিজ্য প্রতিযোগিতা ইত্যাদি প্রসঙ্গের অবতারণ! 
করবার মত উপাদানের অভাব ছিল লা। তেরোর পরিচ্ছেদটি পড়ে 
সামাজিক ও অথ নৈতিক তথ্যসন্ধানী পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তি হয় না। 

ধৃষ্টায় প্রথম শতকে গুজরাটের দক্ষিণে সমুদ্র উপকূলে শক ও 
শাতবাহনদের মধ্যে যে প্রতিযোগিত! চলছিল লেখক তার বর্ণনা উপলক্ষে 
পেরিপ্রাসের নজীর দেখিয়েছেল। কিন্তু পেরিল্লাসের মন্তব্য এই তথ্যের 
সমর্থনে উদ্ধৃত করা যায় কিনা সন্দেহ । পেরিপ্লাসের রচয়িতা বলেছেন 
যে স্তারাগেনাসের শোতকণির) আমলে কল্যাণ ছিল খোলা বন্দর কিন্তু 
স্তাণ্ডারিস রাজা হবার পর এই বন্দরের বৈদেশিক বাণিজ) বন্ধ করে দিলেন 
এবং আগন্তক গ্রীক জাহাজগুলিকে তাদের, পণাসহ ফৌজ-পাহারায় 
ভূৃগুকচ্ছ বন্দরে নিয়ে আসতে লাগলেন । ভৃগুকচ্ক তখন শকরাজা 
নহপানের অধিকারে । অনুমান পঞ্চাশ বসর পরনে অবশ্য এ বন্দর 
অন্কুরাড় গৌতমাপুত্রের হাতে. আসে । পেরিপ্নাসের সমসাময়িক 


চি ইতিহাস 


স্কাণ্ডারিস্‌ ( সুন্দর £) কে এবং কল্যাণ বন্দর তখন কার অধিকারে ছিল এ 
রহস্যের নিরসন না হওয়া পর্যস্ত উপরের উক্তিটি শক-শ্বাতবাহন ছচ্ছের পক্ষে 
প্রয়োগ করা যায় না । 

সঙ্গম যুগের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক কুরলের উল্লেখমাত্র করে ক্ষান্ত 
হয়েছেল। কৌটিল্যের অর্থশান্্র যদি এঁতিহাসিক উপকরণ হিসাবে 
* ব্যবহৃত হতে পারে তা হলে দুর দক্ষিণের ইতিবৃত্তে কুরলকে বাদ দেবার 
কারণ লেই। কুরলে রাজ্যশাসনপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক অপূর্ণ মন্তব্য 
আছে । দক্ষিণের শাসলবিধিতে লেখক মন্ত্রীমগুলের অস্তিত্বের পরিচয় 
পেয়েছেন মাত্র একবার এবং সে পহুব আমলে । কুরজের বচন হতে বোঝ! 
যায় যে, দূর দক্ষিণের শাসনপ্রণালীতে দায়ীত্বশীল মহ্ছিমগুলের গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
ছিল এবং জ্যেষ্ঠসভায় মন্ত্রীদের নিজ রা্রনীতিকে সমর্থন করতে হোত । 

বইএর বস্তু প্রধানত রাষ্টরায় ইতিহাস । এ ইতিহাস তথ্যবহুল । 
অধ্যায়ের পর অধ্যায় জুড়ে যুদ্ধ, বিএহ, ষড়যন্ত্র, স্কি, রাজবংশের 
উদ্বানপতন ইত্যাদি ঘটনার পর ঘটনা ভিড় করে এসেছে । অবশ্য 
শ্স্থকার প্রথম পরিচ্ছেদেই বলেছেন যে তার উদ্দেশ্য ঘটনার পারস্পর্য 
দেখিয়ে যাওয়া, কোন কিছু প্রতিপাদন করা বা সিদ্ধান্ত করা 

1 নয়। তাবলে ইতিহাস কি কেবল নীরস তথ/পঞ্জী হবে? মাঝে মাঝে 

ঘটনার বিশ্লেষণ এবং তার অস্তরালবতণ এতিহাসিক শক্তিগুপির অনুসন্ধান 
ও বিচার থাকলে বর্ণনা আরও সরস ও বৈজ্ঞানিক হোত। রুক্ষ 
বিবরণে বৃক্ষের ঘনতায় পাঠকের দৃষ্টি আবন্ত হয়ে থাকে, অরণ্য পড়ে 
থাকে অন্তরালে । 

সৰ্বশেষে গুরুতর অভিযোগ ছাপার ভুলের প্রাচুর্ধ, দুই পৃষ্ঠাব্যাপী 
সংশোধনীতেও যার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয় নি । এ অমার্জনীয় ক্রটি প্রকাশকের 
খ্যাতি ক্ষুল্ল করবে । 

ভারতীয় পুরাতত্বে অধ্যাপক শান্দ্রীর পুস্তক এক শ্ৃন্থ স্থান পুপ 
করেছে এবং বিশদ গবেষণার পথ সহজ করে দিয়েছে এতে সন্দেহ 
নেই। সিংহলী উপকথা ও উত্তর ভারতের পুরাণগ্রস্থের সাহাযে। দুর 
দক্ষিণের অজ্দানিত অধ্যায়ে হয়ত উত্তরকালের সন্ধানীরা আরও আলোকপাত 
করতে পারবেন, কিন্তু তাদের কণ স্বীকার করতে হবে এই পুস্তকের 


কাছে। নানচিত্র ও শিপ্পচিত্রগুলি বিশেষভাবে এর মূলা বৃদ্ধি 


পুস্তক পরিচয় ৬১ 


করেছে । গ্রন্থের গুরুত্ববোধেই এই ক্রটিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা দরকার যাতে পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরো! স্খপাঠ্য এবং 
মূল্যবান হতে পরে । 


গু অভীজ্নাথ বস্থু 


A Phase of the Swadeshi Movement € Nutional 
Education, 1905-1910) অধ্যাপক হরিদাস ও অধ্যাপিক। উম! 
মুখোপাধ্যায় প্রণীত । lo 

এই পুস্তিকায় স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে জাতীম শিক্ষ।-সমহ্যা 
সমাধানের যে প্রচেষ্টা হইয়াছিল তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া 
হইয়াছে । স্বদেশী আন্দোলনের কোন নির্ভরযোগ্য ব্যাপক ইতিহাস 
আজও রচিত হয় লাই। ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাঙ্গলার ইতিহাসে এই 
আন্দোলনের গুরুত্ব অনন্ীকার্ধ। খসনেককাল পরে এই আন্দোলনের 
শুক্সেই বাঙ্গালী তাহার আত্মসদ্িত ফিরিয়া পাইয়াছিল । বহুমুখী এই 
আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, শিল্প, শিক্ষা 
সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ইহ! ফলপ্রস্থ হইয়াছিল । 


বর্তমান পুস্তিকায় লেখক ও লেখিক। এই ব্যাপক আন্দোলনের একটি 
বিষয়ে আমাদের কৌতূহল নিবারণের চেষ্ট। করিয়াছেন । জ্ঞাতীয় শিক্ষার 
ব্যবস্থা যে কারণে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল এবং যে উপায়ে ইহার প্রচলনের 
চেষ্টা হইয়াছিল এ ছ্'য়েরই একটি সংক্ষিপ্ত ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ 
এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে । কেহ কেহ বলেন যে স্বদেশী আন্দোলনের 
নেতারা একটা পুরাতন জীর্ণ মতবাদের উপর নিজেদের দাড় করাইয়াছিলেন 
এবং এই কারণে তাহাদের প্রচেষ্টাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়াই গণ্য 
করিতে হইবে । হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনার সঙ্গে 
কোন কোন নেতার যোগাযোগই নাকি এই বিষয়ে প্রকুস্ট প্রমাণ ॥ 
এই প্রস্লপের আলোচনার স্থান এখানে নাই কিন্ত অস্ততঃ শিক্ষা! বিষয়ে 
যে ই'হারা প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না তাহার অকাট্য প্রমাণ এই 

আছে । তদানীন্তন কলিকাতা বিশ্ববিভ্ঞালয়ের তুলনায় 
National Council of Education যে সর্বঝংশে প্রগতিশীল কার্যক্রম ও 
পাঠ্যতালিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা নি-সন্দেহ । 


, আমরা। ভরসা করি যে ভবিষ্যতে স্বদেশী আন্দোলনের এতিহাসিক এই 
পুদ্ডিকা হইতে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাইবেন। 


প্রীইন্দুভুবণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বঙ্গীয় ইতিহাস পারি 
পঞ্চম বাধিক অধিবেশন 


গত ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫, ৯/২ একডালিয়া প্লেসে ভীব্বুশো--, 
সরকারের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের পঞ্চম বাধিক অধিবেশন 
বসে। 

প্রথমে পূর্ববৎসরের বাধিক সাধারণ অধিবেশনের কার্যবিবরণী গঠিত ও 
অনুমোদিত হয়। অত:পর বাধিক আয় ব্যয়ের হিসাব সভায় উপস্থাপিত 
হয় । এহ বৎসর পরিযদ ১০০০২ টাকা সরকারী সাহায্য পেয়েছে । প্রথামণ 
আগামী বৎসরের আয়ব্যয়ের একটি খসড়া হিসাব সভায় আলোচিত তয়। 

হসপ্সিক কাধবিবরশীতে সভ্য ও গ্রাহক সংগ্রহের জন্য আবেদ 

জানালো হয় । বর্তনান বৎসরে আজীবন সত্য সংখ্যা ৪, সাধারণ স 
৫৭, এবং এ]ঠক সংখ্য। ১৫৮ । গত বৎসর এাহক সংখ|। ছিল ১ 
পরিষদের সভাগ্ৃতে এ বৎসর কম্ম্সমিতির চারটি অধিবেশন ও হি 
আলে।চল! সভ। আহৃত হয় । প্রথম দিন শ্রীমনোতোষ অগুল “,সাভিং 
দেশে ভারত বিবয়ক গবেষণা” সম্বন্ধে বলেন ॥ দ্বিতীয় দিল নিখিল টম. 
“আন্দামান বন্দানিধাসের ইতিহাস” নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৃতী: 
সভায় বক্ত! ছিলেন এ্খপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ; ইনি বলেন “শীলাবতী উপত্যকার 
লুপ্ত এশ্বৰ্য্য” সম্পর্কে । 

নিম্নলিখিত সভ্যগণ আগামী বৎসরের জন্য কর্মসমিতির সদস্য নির্বাচিত 
হন £ শ্রীরমেশচন্দ্র মভুমদার, রনুরেজ্্রলাথ সেন, শ্রীইন্দুুষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্রীঙ্সিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রকফ। লিংত, তীনুশোহন সরকার, 
স্ীপ্রতূল চন্দ্রগুপ্ত, গ্রশিবপদ সেন, শ্রীঅলিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনির্সাল্য 
বাগচী, শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী, শ্রীস্বকুমার রায়, শ্রীচারচন্দ্র দাশগুপ্ত, 
ভ্রীশশী্ষণ চৌধুরী, শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী, শ্রীসোমেশ্ু:চজ্র নন্দী, 
শ্রীচণ্ডিকা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভভড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীশিশিরবুমার 
মিত্র, ভ্রঅসীমকুমার দত্ত, ও শ্রীঅরুণ দাশগুপ্ত । 
কর্মকর্তীমগ্ডলী নির্বাচন £ 

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর কর্মসমিতির প্রথম মধিবেশনে শ্রীস্বরেশ্রনাথ সেল 
নুতন বৎসরের জন্য বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হ'ন। 
উ্ীইন্দুভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুশোভন সরকার সহসভাপতি, শ্রীঅনিলচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মসচিব ও পশ্রীশিবপদ সেন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। 
উ্তড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায়, অরুণ দাশগুপ্ত ও শ্রীসোমেন্দ্চল্ছ নন্দী 
সহকারী কর্মসচিব এবং শ্রীরমেশচন্দ্র ম্রমদার ও প্্রনরেত্্রকৃষ্ণ সিংহ ইতিহাস 
পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন ৷ . 
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ইতিহাস 


ত্রৈমাসিক পত্ৰিকা 


সম্পাদক £ 
শ্রী রমেশচন্দ্র মুমদার 
প্রী ললেজ্দ্র ক্ষণ সিংহ 


বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ 


৪৭-এ, একডালিয়। রোভ 82 কলিকাভা-১৯ 


বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ 
কর্মকর্তামণ্ডুলী 


সভাপতি 


ও সুরেজ্রনাথ সেল 


সহ-সভাপতি 


এ ইচ্দুভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্র সুশোভন সরকার 


কর্মসচিব 
এ৷ অনিলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


সহ-কর্মসচিৰ 


ও) তড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায় 
এ অরুণকুমার দাসওপু 
ঞসোসেন্দ্র চন্দ্র নন্দী 


কোষাধ্যক্ষ 
&৷ শিবপদ সেন 


ঘুচীপত্ত 
বিষয় 

ভাগয়্নত ইতিহাসের নৃতন সংস্করণ 
প্িরমেশ চন্দ্র মজুমদার 

জ্রীঅরবিন্সের রাজনৈতিক ভাবধারা 

সম্বন্ধে দুই চারিটা কণা 

প্রীত্গদীপ নারায়ণ সরকার 

প্রাচীন ভারতে কৃষি পদ্ধতি 
এহ্রেশ চন্দ্র বন্ত্োপাধ্যায় 


তত্ববোধিনী সত। ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 4... 


ভ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস 

বিজ্ঞাসাগর ও বিধবা বিবাহ আন্দোলন 
জীঅমিতাত মুখোপাধ্যায় 

তাতিয়! টোলীর পরিচ্ছদ 

পুস্তক পরিচয় 

ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস 

অধ্যাপক জাকেরিয়া 

অধ্যাপক বানী কান্ত কাকতি 
অধ্যাপক প্রবোধ চত্দ্র বাগচী 


£ ত্র 


৭৯ 


৮৬ 


মূল্য : প্রতি সংখ্যা দেড় টাক।, বাধষিক-__পীচ ট!ক। 


বলীশ্ব ইতিহাস পরিষদের পক্ষে শ্রনরেশ্রকক্ণ সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং 
শতান্বী প্রেস পিনিটেড, ৮০ লোয়ার সাকুলার রোড, কলিকাত। হইতে সুস্দিত। 





ইতিহাঘ 


ষ্ঠ খণ্ড] অগরহায়ণ- মাঘ, ১৩৬২ [বিতীয় সংখ্যা 








ভারত-ইতিহাসের নুতন সংস্করণ 
ভ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 


স্বাধীন ভারতে যাহাতে এদেশের প্রকৃত ইতিহ:স রচিত হয় তাহার 
ভন) অনেকেই আহ গুকাশ করিয়াছেন ।  এবিময়ের আলোচনা দেখিয় 
মনে হয় যে শিঙ্গিত জনসাধারণ ইহার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে 
উপলন্গি করিয়াছেন । 

ইংরেজের আমলে ভারতের যে বিকৃত ইতিহাস প্রচলিত ছিল তাহার 
পরিবর্তে নৃতন ঢষ্টিংঙ্গী লইয়া লিখিত এবং প্রকৃত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত 
ইতিহাস লিখিত হইবে এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। কিন্তু 
অনেকের ধারণ এই যে আমাদের ইতিহাসে যে কিছু বিকৃতি ঘটিয়ান্ধে 
ইংরেজ ভেখকগ*ই তাহার জঙ্চ দায়ী। প্রথমত ইংরেজ এঁতিহাচ্ককেরা 
নিজেদের জাতীয় গৌরব বুদ্ধি, ভারতের কীর্তি ও মহিম! ক্ষুপ, এবং 
জগতের চক্ষে ভারতবাসীকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জনা জানিয়া শুনিয়া 
সত্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন, অনেক স্থলে মিথ্যার আশ্রয় 
লইয়াছেন । আমাদের দেশে স্কুল কলেজে৷ঃ অধ্য দিয়া সেই সব তথ্যই 
বহুল প্রচারিত হইয়! প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । দ্বিতীয়ত ইংরেজ 
সরকারের আইন অথব। কোপের ভয়ে ভ্ারতবাসীরা ইতিহাসে প্রকৃত তথ্য 


৬৬ ইতিহাস 


গোপন করিতে বাধ্য হইয়াছে এই ছুই বাধাই এখন দূর হইয়াছে। 
সুতরাং সত্য ইতিহাস লেখা সহজসাধ্য হইয়াছছ ইহাই অনেকের 
বিশ্বাস ৷ 

কিন্ত সত্য ইতিহাস লিখিবার বাধা যে কেবল ইংরেজরাই স্যরি 
করিয়াছে তাহ! নহে। আমরাও রাজনৈতিক স্থাবধার জন্য অনেক 
কাল্পনিক ইতিহাস রচনা করিয়াছি । ছের দুর্দিনে ইখরজ সরকারের 
বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন করিবার জন্য আনা'দের দাবি প্রতিষ্ঠার 
উপায় স্বরূপ আমর! অনেক এঁতিহাসিক নজির খাড়! বরিয়াডি । আমাদের 
যুক্তি, মত, ও উক্তে সমথন করিবার প্রয়োজনেই হনেক অহুবৃল 
এতিহাসিক তথ্যের অবতারণ! করিয়াছি। এই সনুদয় তথ্য সত্য কি 
মিথ্য! তাহ। বিচার করিবার মত শক্তি ও ইচ্ছা এ ছুয়েরই অভাব ছিল। 
যখন জাতির জ্রীবনমরণ সমস্য! ভয়ন্বর রূপে দেখা দেয় তখন ধরে স্ুস্থে 
ভাবিয়া চিন্তিয়া এতিহাসিক সত্য নিধয7ঃণের অংসর বা প্রঃত্তি থাকে না। 
মচ্জমান ব্যক্তি যেনন তৃণের সাহায্য লইডেও কুচিত হয় ন! তেননি 
বিপদের দিনে স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক আন্দেোজ.ল অথবা বিপ্লবের 
জন্য এতিহাসিক ভিত্তির প্রয়োজন অহুভব করিলে যে কোন প্রকারে 
তাহা গঠন করিতে দ্বিধ। বোধ হয় নাই । ইহার জন] কাহাকেও দোষ 
দেওয়া যায় না। সকল জাতির ইুর্তিহাসেই ইহার অহুরপ দ।স্ দেখ! যায় 

কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরে যাহার অবতারণা করিতে হয়, প্রয়োজন 
ফুরাইলেও যদি তাহাকে আকড়িয়া রাখা যায়, তাহ! হইলেই অনর্থের 
সৃষ্টি হয়। বর্তনান ভারতবর্ষেও তাহাই হইয়াছে । সাময়িক সুবিধার 
জন্য যাহাদের আমদানি করিয়াছি, অভ্যাস ও সংস্কারের ফলে তাহাদের 
ছাড়িতে কষ্ট হয়, তাই তর্ক ও যুক্তির জাল বিংডার করিফা অসত্যকে সত্য 
প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হুই । 

ছই একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে । বাংলার স্বদেশীযুগে 
বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন উদ্ধত করিবার জন্য ইতিহাসের আশ্রয় লওয়া 
হইয়াছিল । বীরত্ব ও স্বাধীনতার আদর্শে বাঙগালীকে অনুপ্রানিত করিবার 
জন্য ক্ষীরোদপ্রসাদ বিগ্ভারিনোদ কর্তৃক 'প্রতাপাদিত্য” নামক নাটক রচিত 
হুইয়াছিল। নাট্যকার প্রতাপাদিত্যকে যেরপে অস্থিত করিয়াছিলেন 
তাহা কাল্পনিক, কিন্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে বিশদ অনুকূল ছিল ॥ 


ভারত-ইতিহাসের নৃতন সংস্করণ ৬৭ 


মোগলের অর্ধানত। পাশ হইতে মুক্তি লাভের প্রয়াস বে ইংনেজের বিরুদ্ধে 
স্বাধীনতা সংগ্রামের স্থক্ম ছাত্র আবরণ মাত্র তাহ! বুঝিতে কোন কষ্ট হয় 
নাই। সুতরাং প্রতাপাদিত্ছ্যের মুখে স্বাধীনতাল্ণভের আকাভহ্া ও উচ্ছাস 
যে ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছিল, এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য তাহার 
আস্মোছুসর্গ যে সমুদয় ঘটনার সাহায্যে চিত্তিত কর হইয়াছিল, তাহা 
বাঙ্গালীর প্রাণে বিশেষ আবেগ ও উদ্দীপনা স্ষ্টি করিত । ন্বদেশীযুগের 
আদর্শ যে এই এতিহাচ্িক নাটকের সাহায্য জীবস্ত হই য়া বাঙ্গালী যুবঝকে 
অনুপ্রাণিত করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । সম্পূর্ণ কাজনিক 
কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া এই নাটক রচিত হইলে এই উদ্দেন্দ্ 
সফল হইত না। ন্ুতপ্রাং এইরূপ এতিহ!সিক পরিবেশের সি সম্পূর্ণ 
কাংলাপযোগী ছিল । 

কিন্তু সঙ্কটের কালে বাঙ্গালী যে বলুনাকে অবলম্বন করিয়াছিল, সম্থট 
উল্ভীণ হইলেও তাহা ইতিহাসের স্থান অধিকার করিয়াই রহিল। 
এতাপাদিত্য সর্বসম্মতি ক্রমে বীরশ্রেষ্ঠ ও হ্থাদীনতার জন্য আহুবিসর্জলের 
প্রতীক রূপে গৃহীত হইলেন, নাম সাদৃশ্য কেহ কেহ তাহাকে মহারাণা 
প্রতাপের সমকক্ষ হপিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং প্রতি বৎসর তাহার 
জয়ভী-উৎসব অশুষ্ঠানের ধূম পড়িয়া গেল। কিন্ত বাঞ্গালীর ছুর্ভাগাক্রমে 
প্রতাপাদিত্যের এই কাল্পনিক চিত্র যে প্রকৃত ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিরোধী 
তাহাতে সন্দেহেব তাবসর নাই । কয়েকটি প্রবন্ধের সাহায্যে ইসা প্রতিপপ্ন 
করিতে গিয়া তখন বিকুদ্ধ সমালোচলা ও তীব্র মন্তব্য সহা করিয়াছি । 
বাঙ্গালীর মনোভাবের কোন পরিবর্তন করিতে পারিয়াছি কিনা জ্ঞানি নাঃ 
কিন্ত য়হী উৎসব থামিয়াছে ৷ 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত সিরাজউদ্দৌলা নাটক সম্বন্ধেও পুবোক্ত মন্তুব্যের 
পুনরাবৃত্তি কর! চলে ৷ সিরালউদ্দৌলার মুখে যে সব উক্তি বসান হইয়াছে 
তাহা স্বদেশীষুগের গোলদীঘির ধারের জনসভায় যে সমস্ত উদ্দীপনাময় 
বক্তৃতা হইত তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র। ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্তেজনা 
স্থষ্টি করার পক্ষে তাহার খুব প্রয়োজন ছিল । সে প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, 
কিন্তু সিরাদ্রউদ্দৌদার প্রকৃত ইতিহাস চাপ! পড়িয়াছে । 

ইংরেজ আমাদের ন্দার্থীনত। বা রাজনৈতিক অধিকার লাভের অস্তরাঘ় 
স্বরূপ যে সমুদয় জ’তীয় ত্রুটির উল্লেখ করিত আমরা ইতিহাসের 


৬৮ ইতিহাস 


দোহাই দিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছি! পাশ্ঢাত্য দেশের গণমত 
অনুযায়ী শাসন প্রণালী পূর্বে কখনও এদেশে ছিল ন!-- সুতরাং এ দেশে 
তাহ! আমদানি কর! চলিবে লা, ইহাই ছিল ইংরেক্রের এক প্রধান যুক্তি । 
ইহা খণ্ডন করিবার প্রয়াসে আমরা নলির সংগ্রহ করিয়। দেখাইয়াছি 
যে গণতন্ত্র শাসন প্রণালী এদেশে প্রচলিত ছিল । বিস্ত এই সত্যটুকু 
যথেষ্ট মনে না করিয়া জয়সোয়াল প্রস্থিতি এতিহা/সক প্রাচীন ভারতের 
শাসন পদ্ধতির যে চিত্র আকিয়াছেন তাহ! পড়লে মনে হয় ইংলণ্ডে এখন 
বে শ্রণা শীতে রাজা শাসিত হয় আমাদের দেশেও প্র; লে অধিকল 
তাহাই ছিল । পাল্যানে্ট, রাজার নিকট দাবি (৫4 to the 
৮১৷৮০৷)., রাজন্ৰ সম্বন্ধে ভোট, মন্ত্রীদের বিনা সম্তিতে রাজার বায় 
করার অক্ষমত! প্রভৃতি সবই ছিল---এমন কি বিগাতী পল।|মেন্টের 
ষ্যায় আমাদের পাল্যামেণ্টেও অভিজাত ও সাধারণ লোকে গথক কক্ষে 
সম্মিলিত হইত । এই ধরণের এতিহাসিক তথা যে এদেশে কিরূপ 
গভীরভাবে প্রাতিষিত হইগ্রাছে বাংলার বাঠিরে যে কোন দিশ্বি্ভালয়ের 
পরীক্ষার কাগন্র দেখিলেই তাহ! বুকিতে পার! যায় ॥ 

হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ যে আমাদের রাজনৈতিক স্থাধীনত। লাভের 
প্রধান অন্তরায় একথ| ইংরেজরাও বলিত, আ।ঠাদের রাঙনৈতিক দলও 
বুঝিতেন । ইহা দূর করিবার উদ্দেশ্যে ইতিহাসের দোহাই দিয়! হলা 
হইল যে হিন্দু-মুসলমান চিরকালই ভাই ভাই ছিল, ইংরেচই নামি করিয়া 
্বার্থ সি্চির অভি রায়ে তাহাদের মধ্যে প্রভেদ সি করিয়াছে । হিন্দু ও 
মুসলমান উভয়েই ধর্ম ও সমাজকেই জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ মনে 
করেন । অথচ এই দুই বিষয়েই যে তাহাদের মধ্যে আকাশ পাতাল 
প্রভেদ এবং সাত শত বৎসর পাশাপাশি বাস করার ফলেও ইহার 
কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই__-এই অতি পঞ্সিচিত সত্যটি নানাভাবে 
সে সময়কার ইতিহাসে আত্মগোপন করিয়াছিল। মিলনের সেতু পাকা 
করিবার জন্য হিন্দুর উপর ইললামের প্রভাব সম্বন্ধে ডাঃ তারার্চাদ প্রকাণ্ড 
বই লিখিয়াছেন__তাহাতে দেখান হইয়াছে সে হিন্দুত্বের বারো আনিই 
মুসলমানের দান, এনন কি শহ্বরাচার্ধের অদ্বৈতবাদেও ইসলামেরই প্রভাব! 
তিনি আরও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে যেহেতু এদেশের অপিব।:শ মুসলমানই 
হিন্দুর বংশধর, অতএব তাহাদের নধ্যে বিরোধ ত দূরের কথ 
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প্রভেদের কথাই €ঠে না । কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় ধিচণ্তি হইয়া 
ইহার প্রতিকারের উপায় নিধর্ণররণকলে এক কনিটি নিযুক্ত করেন । উহাতে 
হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি ছিলেন ॥। এই কমিটি 
যে প্রায় ৩+* পৃষ্ঠায় মুদ্রিত এক রিপোর্ট লেখেন তাহাতে দেখা যায যে 
খসে রাজত্বের পূর্বের হিন্দু ও মুলপমানে বিশেষ সন্ভাব ছিল; মুসলমানের! 
যে হিন্দুর মন্দির ধ্বংস এবং দেবদেবীর মূর্তি ভগ্র করিয়াছে এ ধারণা 
সর্বৈব মিথ্যা, বস্তত মুসলমানদের মত পরধর্ষের প্রতি উদারতা জগতে 
বড় একট। দেখা যায় না ইত্যাদি, ইত্যাদি । ইতিহাসের সৌভ:গা এই যে 
ছাপ হইবার পরই ইংরেজ সরকার এই রিপোটের প্রচার বন্ধ করিয়া 
দেন। তাই ইতিহাসের নামে এই নির্জলা মিথ্যা এদেশ প্রচাহিত 
হয় নাই । তবে ভবিষ্যতে কি হয় বলা যায় না। কারণ কংগ্রোসের ওচাহিত 
এই মতবাদ দেশের মনে বেশ শিকড় গাড়িয়াচছে, এখন ইতর উৎপাটন 
কর! শক্ত । এ সগ্থন্ধে বিশদ ভাবে আলো16ন। কর) দরকার__কিস্ত বর্তদ/ন 
প্রবন্ধ তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে। তবে বিষয়টির গুরুত্ব বুবাইবার 
জন্য কংগেস নহলে প্রচলত দুইটি মতের উতল্রথ ও একটু নিক্তৃতভাবে 
বিচার করিব । 

প্রথম মতটি এই মে মুদলমানেরা এ দেশে বসবাল করিত, সুতরাং 
তাহার! বিদেশী নহে- তাহাদের রাজত্বকাশ বিদেশী শাসন বন্দি! মনে 
করা ভুল বস্তত ইংরেজ অধিকারের পূর্বের ভারত কখনও পরাধীন 
হয় লাই। অহ্রূপ যুক্তি অনুসরণ করিলে বলিতে হয়, আমেরিকার 
নিশ্রো ও আদিন অধিবাসীরা কখনও স্বাধীনত| হারায় নাই এবং 
অস্ট্রেলিয়ার ম্যাওনিরা ধ্বংস হইলেও পরাধীন তয় লাই। লাল! 
লাজ্সপত রায় তাহার গান্থে এই মতের সমর্থনে ইংলণ্ডে ডেন, 
স্যাকসন, ও নমানদের জয়ের নজ্ধির দেখাইয়াছেন। কিন্তু তিনি একটি 
বড় কথার উল্লেখ করেন নাই । নর্দান জয়ের দুই তিন শত বৎসর 
পরে-সম্ডবত তাহার পূর্বেই--ইংলণ্ডের অধিবাসীদের দেখিয়া কাহারও 
চিনিবার উপায় ছিল না তাহাদের মধ্যে কে কোন জাতির ৷ সম্ভবত 
কয়েকঘর অভিজাত সম্প্রদায় ছাড়া বাকী লোকেরা কে ডেন, স্যাকসন 
অথব। নমান হইতে উদ্ভুত নিজেরাও ভাত? বলিতে পারিত না। কিন্ত 
হিন্দু মুসলমানেরা সিন্ধুদেশে বারো শত, পঞ্জাবে প্রায় হাজার, এবং অন্যত্র 


৭ ইতিহাস 


সাত শত বৎসর পাশাপাশি বাস করিতেছে, অথচ তাহাদের মধ্যে যে 
প্রডেদ তাহ! জান্তে মূহুমাত্র সময়েরও প্রয়োজন হয় ন! । ১৯৪৬-৪৭ 
সনে পঞ্জাবে ও বাংলাদেশে যেদিন রক্তগঙ্গা বহিয়াছিল ও নারীর উপর 
অত্যাচারে আদিম বর্বরতার বীভৎস দৃশ্য দেখা দিয়াছিল তখন কে হিন্দু কে 
মুসলমান তাহা চিনিবার পক্ষে কোন দলেরই কোন বাধাই হয় নাই । 
মুসলমান রাজত্ব বিদেশী কি স্বদেশী, কংঞ্রোসী নূতন ইতিহাস 
আমদানি হইবার পূর্বে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহছ ওঠে নাই । রাজা 
পামমোহন রায় ফুসপম:ন-বিদ্বেষী ছিলেন আশা করি ভাহার পরম হক্রও 
(যদি এরূপ কেহ থাকে ) এ কথা বলিবে না। তিনিও মুসলমানযুগকে 
আনাদের পর!ধানতার যুগ বলিয়াই উল্লেখ করিঃছেন এবং সাত শত 
বৎসরের গ্লানি ও লারপ্ছলার হাত হইতে মুক্তি লাতের ভ্রগ্ত ইংরেজকে 
ধন্যবাদ জ৷নাইয়াছেন। যেখানে অস্ত্রের জেখা ব্যথাও তথায় । মুসল মান 
যুগে যে আমাদের সামাজিক ও ধর্ম বিষয়ে কোন অধিকারই ছিল না 
ইহা সেই বুগের হেোকে মমে মর্মে অঙ্গুভব কছিত এবং লামমোহন 
পুনঃ পুন: ইহার উজ্েখ করিয়াছেন । মুসলমান রাজতে হিন্দুরা উচ্চ 
ক্লাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন-_অনেকে সগর্বে এই নজির দেখান । কিন্তু 
ভাহার! দুইটি বড় কথা ভুলিয়া যান। প্রথমত মুসলমানেরা এদেশে 
রাজত্ব পাইবার তিনশত বৎসর পরে হিন্দুর উচ্চ রাজপদ পাইত-_ 
তাহার পুর্বে দয় ॥ তেমনি ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার দেড়শত 
বৎসর পর লর্ড সিংহও গভর্ণর হইয়]ছিলেন এবং অনেক উচ্চপদে ভারতীয়ের! 
নিযুক্ত হই(তেল। ১৯২৫ সনের পরে মন্ত্রীরা তো প্রায় সবই ভারতীয় 
ছিলেন। কিন্তু তখনও যাহারা ইংরেজের অধীন্তাপ্ বিরুদ্ধে তীত্র 
আন্দোলন করিয়াছেন, তাহারাই মনসিংহ, বীরবল প্রভৃতির নলির দেখাইয়া 
প্রমাণ করিতে অগ্রসর হন যে মুসলমান যুগে আমরা স্বাধীনতা হারাই 
লাই । দ্বিতীয়ত এই শ্রেণীর লোকেরা ভুলিয়) হান যে, যে ধর্মতস্ত্রের উপর 
মুসলমান রাজ্যের শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (এবং পাকিস্থানে 
বর্তমান যুগেও যাহার ভিত্তির উপরই নবীন শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কর! 
হইবে বলিয়। ঘোষণা করা ইয়াতে ) তাহার মূল নীতি এই যে মুসলমান 
রাজ্যে অমুসলমানের কোন স্থান লাই । অধিকাংশ শাম্ত্রব্যাখাকারের মতে 
তাহাদের বাঁচিয়। খ্যকিবাহহ অধিকার নাই, কেবল এব জনের মতে 
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দাসত্বের চিহ-স্দরূপ জিজিয়! কর দিলে তাহারা নিভেল। দেশে বসবাস 
করিতে পারে। আমাদের দেশের মুস্লসানগণ শেযোক্ত এত মাচিয়া 
চালতেন, তাই হিন্দুর। প্রাণ লইয়া কোনমতে রগ! পাইয়াচচ । কিন্ত 
মুসলমানদের মধ্যে প্রান্ত ব্যক্তিরাও ইহার জগ্য কম আফশোম প্রকাশ 
করেন নাই । সুপ্রসিদ্ধ আলীর খসরু লিখিয়াছেন “আমাদের পবিত্র 
যোদ্ধাদের তরবারির আঘাতে হিন্দুস্থান নিক্ষ্টক হইয়াছে; আবিচ্ছাসী 
বাফেরের দল হ/€য়ার মুখে বাংস্পর মত উবিয়! গিয়াছে । হিন্দুস্থানের, 
শক্তিশালী হো. কের। পদতলে পিষ্ট হইয়! (জিজিয়া) কর দিতে স্বীকৃত 
হইয়াছে। ইসলানের জয়পত!ক! উড়িতেছে, পৌততহি বতার দহন হইংাছে। 
জিজিয়। কর দিলে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার শাহ্য় বিধান 
না থাকিলে এতদি:ন ডালপালা শিকডুশুদ্ধ গাছের ছার চিন্দুনাম দেশ 
হইতে উপাড়িয়া ফলা যাইত” ॥ 

স্বর্গীয় মহানহোপাধ্যায় হরও্ুসাদ শান্তী একদিন দুখ করিয়া 
লিখিয়াছিলেন খাঙ্গালী আত্বাবিস্মত জাতি । বিস্ত এ খেদোবিি ঠিন্জ তির 
হ্বন্ধেও প্রযোজ)। তাহা না হইলে কিছুদিন পূর্বে এই আমীর সরুর 
সাত শত জন্ম বাধিকী ( অথবা এরূপ কোন ) অনুষ্ঠানে সারা ভারতবধে 
হিন্দুদের যোগদান সস্তবপর হইত না । 

আলাউদ্দিন খ্লিজ্জীকে এক কাজী হিন্দুদের প্রতি ব্যবহার হনে 
শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া যে উপদেশ দিয়াছিে.ন তাহাতে মনে হয় 
অষ্ট।দশ শতাব্দীর নিঙো দাসদের সহিত হিন্দুদের খুব বেশ প্র.ভদ ছিল ল1। 
স্তাহার মতে হিন্দুদের এমন ভাবে দ!বাইয়া রাখতে হইবে হয তাহার! 
যেন অন্বারোহণ, সুন্দর বস্ত্র পরিধান এভুতি কোনরকম বিল।সিতা না! 
করিতে পারে, কোনমতে বাচিয়া থাকিতে পারে মাত্ড। কেবল মাত্র 
হানিফের মতে ডিজিয়। কর দিলে তাহারা ঝাচিয়া থাকিতে পারে ৷ অন্যান্য 
সকল শান্্রকারের মতেই “হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ নচেৎ মৃতু)” । রাজ কমারী 
কূপ! চাহিলে তাহারা কোন দ্বিধা না করিয়া বিনীতভাবে সোপণা দিবে, 
তাহাদের সুখে ময়লা নিক্ষেপ করিতে ঢাহিলে অম্লান বদনে মুখ হা 
করিয়া তাহা এহণ করিবে! হিন্দুরা হজরহতর প্রধান শত্রু এবং তিনি 
হিন্দুদিগকে হত)! ও বন্দী করিতে এবং তাহাদের ২নসম্পত্তি লুঠন 
করিতে আদেশ দিয়াছেন। সুতরাং চিন্দুদিগকে লার্কিত করা ধনের জঙ্গ |” 


৭২ ইতিহাস 


বলা বাছুল্য আলউদ্নি এই নীতি কার্ধে পরিণত করিতে দিধা 
বোধ করেন নাই৷ একজন মুসলমান কমর্চারী একসঙ্গে বিশজন পদস্থ 
হিন্দুর গলায় দড়ি বাধিয়! গুতার চোটে টাকা আদায় করিত । হিন্দুর অবস্থা 
এমন হইয়াছিল যে জীবিকার জন্য সন্ত্রাস্ত হিন্দু পরিবারের স্ত্রীলোকের! 
মুসলমানের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করিত । এ সমুদয় বিবরণই সমসাময়িক 
মুসলমানের লেখ। ইতিহাস হইতে সংগৃহীত । 

ফিরোজ তুঘলক, সিকন্দর লোদী, আওরঙ্গজেব প্রভৃতি হিন্দুদের প্রতি 
কিরূপ ব)বহার করিয়াছেন তাহা সর্বজনবিদিত, বাহুল্যতয়ে উল্লেখ 
করিলান না। তাহারা ধনের অনুশাসন মানিয়। চলিয়ংছেন মাত্র । 
মুসলমান যুগে হিন্দুরা স্বাধীন অথবা পরাধীন ছিল তহ।র ধিচার করিতে 
হইলে মুসহনানদের এই সমুদয় ব্যবহার ও ম্বীঝারো্তি মনে রাখিতে হইবে । 

কংগ্রেসী দুপের ছিতীয় মতটি এই যে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ইংরেজেরই 
স্থটি। হিন্দু দুসলবানদের বিরোধের মধ্যে যে ইংকেজের কৃটনীতির যথেষ্ট 
প্রভাব সে তাহা কেহই অস্বীকার করিবে না। হিন্দু-মুসলমানের 
মধ্যে হেদনীতির উপরই যে তাহাদের শাসন প্রণালী প্রতিটিত ভাহাতেও 
কেন সন্দেঠ নাই । কিন্ত ভেদ বা বিরে|ধের ভাব বরাবরই ছিল। ইহা 
ইংরেজি করে লাই । ইংরেজ ইহার সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য ইহাতে 
ইন্ধন যোগাইয়াচে মাত্র । সহস্র বৎসর পূর্বেধ আলবেরুণী হিন্দু ও মুসলমানের 
মধে) গুরুতর প্রভেদের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন : ‘ধের প্রভেদ এতই 
গুরুতর যে হিন্দুরা যাহা কিছু বিশ্বাস করে আমর! তাহা একেবারেই মানি না 
আমরা যাহা-কিছু বিশ্বাস করি হিন্দুরা তাহার এক বর্ণও বিশ্বাস বরে না। 
সামালিক পদ্ধতি এবং আচার ব্যবহারেও এইরূপ হিন্দুর। আমাদিগকে শ্রেচ্ছ 
অর্থাৎ অপবিত্র মনে করে এবং সর্বথা আমাদের সংস্পর্শ পরিহার করিয়া 
চলে। বিবাহাদি তো দূরের কথা আমাদের সঙ্গে একত্রে খাওয়া, বসা, 
এমন কি জলপান করাও হিন্দুদের পক্ষে নিবিদ্ধ। আমরা তাহাদের কোন 
জিনিধ স্পর্শ করিলেই তাহা অপবিত্র হইয়া যায় ।* 

এই গুরুতর প্রভেদের কলে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্ণ 
পর্ধস্ত এই ছুই সম্প্রদায়ের মনোভাব কিরূপ ছিল তাহার প্রমাণ স্বরূপ 
বলা যাইতে পারে যে মহারাটায়ের! যখন বাংজ্র নবাব আল্ির্ির রির দ্ধে 
অভিযান করে তখন হিন্দুরা মনে করিত যে উক্ত নবাব হিন্দুনন্দির ধ্বংস 


ভারত-ইভিহাসের নৃতন সংস্করণ ৭৬ 
এ 


করায় স্বয়ং মতেশ্বর তাহার শান্তি দিবার জন্য মহারাষ্ট্র নায়ককে 
স্বপ্নে আদেশ দিয়াছেন। উনবিংশ শতান্দীর প্রারন্তে গুরুতর হিন্দু-মুসলমান 
দাঙ্গার বিবরণ পাওয়! যায়। ইহার মধ্যে ইংরেজের হাত ছিল না। এ 
শতাব্দীর প্রথম পদে মুসলমান ব্যতীত অপর কেহ মুশিদাবাদ সুলে শিক্ষক 
নিযুক্ত হইতে পারিবে লা এরূপ ধরণের নিয়ন ছিল! অপর দিকে হিন্দু 
কলেজের প্রতিষ্ঠাতাগণ প্রথম হইতেই নিয়ম করিয়াছিলেন যে উহাতে কোন 
মুসলমান ছাত্র পড়িতে পারিবে না। শিক্ষা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে দুসলমানের। 
ইংরেজ আমলের প্রথম হইতেই হিন্দুদ্রে হইতে পৃথক ছিল। বাংলা 
এদেশে ‘ল্যাগুহোলচ্ডা্সস সোলাইটি' ও “ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাই টিতে এবং ‘তিটিশ 
ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশনের' প্রথম যুগে মু্লমানেরা যোগ দেয় নাই । তাহারা 
কলিকাতায় প্রথকভাবে ১৮৫৬ খৃষ্টান্দে 'মহোমেডান আসেংঠিহেশল এবং 
১৮৬৩ খু্ান্দে ‘মহে মেডান জিটাবেরী সোসাইটির" প্রতিষ্ঠ। করে ॥ হিন্রুকাও 
ইহা স্বাভাবিক বশ্য্/ই হণ করিত এবং মহোমেডান আ]াসেসিয়েশনের 
প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আযা;সাসিয়েশনের তরফ হইতে আনন্দ জানান 
হয়। কংগ্ৰেস প্রতিষ্ঠার পূর্বেই মুসলমানেরা লোক সংখ্া/হুপাতে চাকুরী 
এবং কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে স্বত্ত্ব প্রতিনিধি নির্বাচনের দাবি 
জানায় । অপর দিকে জ।তীযতার পথপ্রদর্শক এবং ‘জাতীয় নবগোপাল’ 
নামে অভিহিত নব:গোপাল মিত্র ‘হিন্দু মেলার’ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি 
নিজে ব্রাহ্ম সমাজভুত্ত হইলেও হিন্দু ধর্মের ভিত্তির উপরই ভারতের জাতীয় 
জীবন প্রতিষ্ঠিত হইবে এইরূপ মত পোষণ করিতেন। তাহার ক্রাতীয়তায় 
মুসলমানের স্থান ছিল ন।। সৈয়দ আহমদ প্রবর্তিত ‘আলিগড় আন্দোলন” 
সম্পূর্ণরূপে হিন্দু সম্প্রদায় হইতে স্বাতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্যক্তিগত 
ভাবে ইংরেজের ইহার পশ্চাতে ছিলেন ইহ! সত্য, কিন্ত কেবল কয়েকজন 
ইংরেজের এভাবেই সৈয়দ আহমদ চালিত হৃইতেন এবং সমস্ত উত্তর 
ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় তাহার পদাঙন্ক অনুসরণ করিত এরূপ মনে 
করিবার সঙ্গত কারণ নাই ॥ এমন কি ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আম্দোলনেও 
মুসলমানেরা হিন্দুদের সঙ্গে যোগ দেয় নাই। ক্রাণ্ট নামে একজন ইংরেজ 
লিখিয়াছেন, তিনি সুসলমান্দিগকে অনেক বুঝাইয়াও ইলবাট হিলের বিরুদ্ধে 
হিন্দুদিগের সহিত যোগদান করিতে সম্মত করাইতে পারেন নই । হিন্দু 
মুসলমান যে ছুই জাতি ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য জিনা যাহা বচিয়াছিলেন 
২ 


চিক 
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তাহ! নুতন কথা নহে__আলবেরুণীর উক্তির প্রতিধ্বনি মাত্র । সহস্র 
বৎসরের ব্যবধানেও যে আলবেরুনীর বর্ণিত চিত্রের বিশেষ কোন পরিবর্তন 
ঘটে লাই ইহ! অপ্রিয় হইলেও সত্য । 

জিন্নার রাজনৈতিক মত ভাল কি মন্দ তাহার বিচার করা আমার 
উদ্দেশ্য নতে। গুরুতর প্রতেদ সত্বেও ভিন্ন জাতীয় লোকের! একই দেশে 
একই জাতীয় জীবন গঠন করিয়া শাস্তিতে বসবাস করিতেছে এরূপ দৃষ্টান্ত 
দেখান যাইতে পারে । সুতরাং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ থাকা 
সত্ত্বেও তাহার! হয়ত একত্রে বাস করিতে এবং এক জাত্তিতে পরিণত হইতে 
পারিত, ইত অসম্ভব নহে । আমার বক্তব্য কেবল মাত্র এই যে হিন্দু ও 
মুসলমানদের নংধ্য যে গুরুতর প্রভেদ বর্তম।ন ইহ উপেক্ষা অথবা অস্বীকার" 
পূর্বক উভয়ের মধ্যে কল্পিত ভ্রাতৃভাব আরোপ করিয়া হিন্দররাজনৈতিকগণ 
এতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিয়াছেন । আদর্শ হিসাবে যাহ। কাম্য 
তাহাকে বান্ডব বলিয়া গ্রহণ করায় কেবল যে সত্যের মর্যাদা লঙ্ঘন কর! 
হইয়াছে তাহ নহে, ইহ।তে অশ্তাভ ফলও অনেক ফলিয়াছে । হিন্দু- 
যুসলমানের প্রাতেদ সঙ্থন্ধে জিন্নার মত যে হিন্দু-মুসূলমানের ভ্রাতৃভাব কল্পনা 
অপেক্ষা এভিহাসিক সত্যের অধিকতর অনহুবর্তী তাহাতে সন্দেহ নাই । 
যদি এই সত) অস্বীকার পূর্বক কাল্পনিক ভ্রাতৃভাবের উপর নির্ভর ন! করিয়া 
হিন্দু নেতাগণ মুসলমানের সহিত প্রভেদের গুরুত্ব মানিয়। লইয়! রাজনৈতিক 
সমস্যার সনাধানে প্রবৃত্ত হইতেন তাহা হইলে হয়ত পাকিস্থানের সৃষ্টি হইত 
না। এতিহাসিক মিথ্যার ভিত্তি যে কোন দিনই স্থায়ী হয় না, এবং 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও যে তাহার সফলত। অনিশ্চিত, বর্তমান ভারতে হিচ্ছু 
মুসলমান সমস্যা তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত । 

স্বদেশী যুগে হিদ্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃভাবের আর একটি এঁতিহাসিক 
দৃষ্টান্ত ছিল ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ । হিন্দু-মুসলমান এক হইয়! ভারতের প্রথম 
স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাইয়াছিল _ সেকালের রাজনৈতিক পরিবেশে এই 
কাহিনী খুব উল্মাদনার স্বপ্টি করিয়াছিল এবং ভারতের বিপ্লবের অএাগতিতে 
ইহা খুব সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষেত্রেও প্রয়োজনের অবসান 
হইলেও ধারণার কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই । শুনা যাইতেছে এই শ্বাধীনত। 
সংগ্রামের শত বাধিকী উৎসব ১৯৫৭ সনে বিরাট জাকজমক সহকারে 
ভারতের সবত্র অনুষ্টিত হইবে । এসম্বক্ধে ‘ভারতব্য’ পত্িকার জদ্চ লিখিত 
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একটি প্রবন্ধে আমি বিস্তাগ্িত আলোচন! করিয়াছি, সুতরাং এখানে বিশেষ 
কিছু বৃল! অনাবশ্যক । এই বিজোহে হিন্দু মুসলমানের (মিলন কতটা ছিল 
তাহা বিচার করিতে বসিলে অনেক অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করিতে হয় 
এবং তাহার প্রমাণ দিতে গেলে প্রবন্ধ অনেক সুদীর্ঘ হইবে । ত/পাতত 
ইহা বলিংলেই যথেষ্ট হইবে যে যে সময় ইংরেজ সৈন্য দিল্লী শবরোধ 
করিয়াছিল তখন দিল্লীর একদল মুসলমান হিন্দুদের বিরুদ্ধে ক্রিহাদ ঘোষণার 
অঙ্ক আম্মা মসজিদে পতাকা উভ়াইয়াছিল এবং বাহাছুর শাহের নিকট আবেদন 
করিয়াছিল । অপর বক্তব্য এই যে এই বিপ্লব প্রধানত সিপাহী বিড্রোহ 
অথবা জাতীয় স্বাধীনতার অন্য সংগ্রাম, তাহা এঁতিহাসিক প্রণালাতে বিচার 
করা আবশ্যক । তাহ) করিবার পূর্বেই স্বাধীনত। সংগ্রানের দোহাই 
দিয়! উৎসব অনুষ্ঠান অসঙ্গত ও অশোভন । উত্তিহাসের উপব জাতীয়তা 
ভাবের প্রভাব কত ইঠ। তাহার একটি প্রকট দৃষ্াস্তস্থল। কিছুদিন পর্বে 
‘চিন্দুন্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার পুজা সংখ্যায় এই বিষয়টির প্রতি স।ধারণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জগ্য এই বিপ্লবের তথা-কখিত নায়ক বাহাদুর শাহের 
সম্বন্ধে হামি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিান। ইহাতে আমি যুক্তি প্রমাণ 
সহকারে দেখাইচত চ।চিয়াছিলাম যে বাহার শাহ যে এই বিড়োহের নায়ক 
ছিলেন এবং এ (বিষয়ে যে ত্বাহার কিছুনাত্র যোগ্যতা ছিল সে সহক্গে সন্দেহ 
করিবার যথেষ্ট করণ আছে। এই প্রবন্ধ ছাপা হইবার পর উক্ত পত্রিকার 
এক দৈনিক সংখ্যায় সম্পাদকীয় মণ্ডব্যে ইহার প্রতিব।দ বাহির হয়। আমি 
যে সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলাম প্রতিবাদকারী তাহা অস্বীকার করেন 
নাই । গাহার বক্তব্য এই যে উৎসবের পূর্বে এই প্রকার বিকুদ্ধ সমালোচনা 
কর! সঙ্গত হয় নাই, কারণ নানা সাহেব, বাহাদুর শাহ প্রভৃতির দোষ ত্রুটি 
থাকিলেও তাহার! ক্ষমার যোগ্য । এখানে ক্ষমার কোন প্রশ্নই উঠিতে 
পারে না। এতিহাপসিকের উদ্দেশ্য সত্যের নলিধ?রণ । আদালতে বিচারকের 
জ্ঞায় অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী কি নি! ইহার নিরূপণ করাই তাহার 
একমাত্র কর্তব্য । ক্ষমা করা কি ন! কর। তাহার দায়িত্ব অন্যের উপর ॥ 
কেবল ভাতীয়তার ভাব নহে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মলোবৃত্তি অথবা 
ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অন্ধ ভক্ত ইতিহাসের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তৃত 
কপ্সিতে পারে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিয়াই এই প্রবঙ্থের উপসংহার 
করিব। ছুই বৎসর পূর্বে প্রবাসী বল-সাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাস শাখার 
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সভাপতি রূপে আমাদের দেশে প্রচজ্িত সংস্কার ও ভাবের আতিশয্য 
ইতিহাস কিরূপ বিক্ৃতভাব ধারণ করে তাহার উল্লেখ করিয়া দৃষ্টান্ত রূপ 
হিন্দুমুসলমানের সম্বন্ধ ও রাজা রামমোহন রায়ের অবদান সম্বন্ধে 
ভ্রান্ত ধারণার উল্লেখ করিয়াছিলাম । ইহার ফলে ‘দেশ' নামক পত্রিকার 
বহু সংখ্যায় তীত্র প্রতিবাদের বন্যা প্রবাহিত হয়; ইহার মধ্যে অনেকে 
যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা অত)স্ত অভ্ডড্র। বহুদিন পংস্ত 
ইহা আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কোন বন্ধু ইহার কয়েক সংখ্যা 
আমাকে পঠাইয়া দেন। দেখিল/ম যে প্রতিবাদের মধ্যে আক্রোশ ও 
ভাবের উচ্ষ্াসই বেশী । কেহ কেহ কোটেশন মার্ক দিয়া আমার উক্তি 
উদ্ধৃত করিবার সময় মাঝখানে এমন কয়েকটি কথা বাদ দিয়াছেন 
যাহাতে ঠিক বিপরীত অর্থ হয় এবং তাহা উপলক্ষ্য করিয়াই ব্যঙ্গ 
বিদ্রুপ করিয়াছেন যে আমি ইতিহাসের মোটা ঘটনা গুজিও জানি লা। 
আমি এই সমস্ত প্রতিবাদের উত্তর দিতেছি না কেন তাহার জন্যও কেহ 
কেহু কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন। আমি একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিঝাদ পাঠাই। 
আমার উত্তির কতকাংশ বাদ দেওয়ায় বিরূপ বিকৃতি ঘটিফাছে তাহা 
দেখাইয়া আমি লিখি যে এই সমুদয় প্রতিবাদের পৃথক পৃথক উত্তর 
দিবার মত সময় ও শক্তি আমার নাই, তবে আমার সংক্ষিপ্ত অভিভাষণে 
সমুদয় যুক্তি ও ঘটনার বর্ণনা করা সম্ভবপর হয় নাই সুতরাং রাজা 
রামমোহনের সম্বন্ধে 'ভিরতবর্ধ' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেয়। বিস্তারিত 
ভাবে আলোচন! করিব । কিন্ত আমার এই প্রতিবাদ বহুদিন পর্যন্ত 
প্রকাশিত হইল লা। আমার অপরিচিত দুই একজন চিঠি লিখিয়া 
জানাইলেন যে তারাও প্রতিবাদের প্রতিবাদ বরিঃ! ‘দেশ’ পত্রিকায় 
পাঠাইয়াছিলেন, কিন্ত তাহাও প্রকাশিত হয় নাই । প্রতিবাদকারীদের 
মধ্যে আমার সতীর্থ ও বাল্যবন্ধু গিরিজাশহ্কর রায়চৌধুরী অতি অসযেত 
ভাষায় আমার এতিহাসিক জ্ঞানের অভাব সম্বন্ধে তীব্র কটাক্ষ করেন, 
কারণ আমি বন্িছিলাম যে রামমোহন হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা এই 
ধারণাটি ঠিক নহে । তিনি ও শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম স্বর্গীয় ত্রজেহ্ছনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখান যে বামমোহনই হিন্দু কলেজের 
প্রতিষ্ঠাতা । আনার প্রতিবাদে আনি দেখাইয়।ছিলাম যে ভুজেন্রনাথের যে 
উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে পরবর্তীকালে তিনি তাহ! ওত]151র করিয়া ?/মমোহন 
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যে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা করেন নাই তাহ। প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। 
‘দেশ’ পত্রিকার সম্পাদক আমার প্রতিবাদ প্রকাশিত ন! করায় ছুই তিন 
মাস অপেক্ষা করিয়া আমি তাঁহাকে চিঠি লিখি যে তিনি আমার প্রতিবাদ 
পাইয়াছেন কিনা এবং পাইয়া! থাকিলে উহা প্রকাশিত করিবেন (কিনা । 
এ চিঠির কোন উত্তর পাই নাই, কিন্তু কিছু দিন পরেই আমার প্রতিবাদটি 
প্রকাশিত হইল । সেই সংখ্যায় অথবা পরবর্তী সংখ্যায় প্ীযুক্ত 
অমলচন্দ্র হোম জিখিলেন যে ব্রভেন্দ্রনাথের যে উক্তিটি অবলম্বন করিয়া 
তিনি আমার প্রতিবাদ করিয়াছিক্ন তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়া 
পরবর্তী সংখ]।য়ই তিনি তাহ! সংশোধন করিয়াছিলেন, সম্ভবত আমি তাহা 
দেখি নাট। এ সমুদয়ই খুব শীত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, ঝিস্ত আমার 
প্রতিবাদটি ‘দেশ’ পত্রিকার সম্পাদক তুই তিন নাস পর্যস্ত ফেলিয়! 
রাখিয়াছিলেন। শুনিয়াছি বাংলা দেশে এই পত্রিকার প্রতিপত্তি আছে । 
ইহা যদি আংশিকভাবেও সত্য হয় তাহা হইলে বলতে হইবে যে বাংলা 
সাহিত্যে প্রকৃত ইতিহাসের প্রতিষ্ঠা সুদুরপরাহত, এবং ওুঁতিহাসিক 
আলোচন। বিড়ম্বন! সাত্র। এই শ্রেণীর পত্রিক! সন্বহ্ধে মহাকবি মাইকেল 
মধুসূদনের কবিতাটি উদ্ধৃত কর! যাইতে পারে--“চণ্ডালের হাত দিয়! 
পোড়াও পুশ্তকে”-ইত্যাদি। ভারতবর্ষে রামমোহন সম্মন্ধে হিস্তা্সিত 
আলোচন! করিয়া যে প্রবন্ধ লিখ্য়াছিলাম তাহ! ‘দেশ' পত্রিকায় আমার 
প্রতিবাদ ছাপা হইবার আগেই প্রঝাশিত হইয়াছিল । ইহার সম্বন্ধে ও 
পত্রিকায় কোন প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে কিনা জানিনা ; কারণ এ পত্রিকা 
পড়িবার প্রবৃত্তি আমার নাই। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় রামমোহনের কোন 
কৃতিত্ব ছিল কি ন! তাহা সবিস্তারে আলোচন! কিয়! কলিকাত। এশিয়াটিক 
সোসাইটির পত্রিকায় সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছি। হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে 
বিস্তারিত লিখিবার এতদিন সুযোগ হয় নাই, তাই এই প্রবন্ধে উহার সম্বন্ধে 
দীর্ঘ আলোচনা করিলাম । “দেশ পত্রিকায় গ্রতিবাদকারীগণ আরও যে সব 
বিষয় লিখিয়াছিলেন তাহাতে বোঝা! যায় আমাদের দেশে প্রকৃত এতিহাসিক 
মনোবৃত্তির কত অভাব! ইহা! অধিকাংশস্থলেই এত ব্যক্তিগত এবং 
অজ্ঞতার পরিচায়ক যে তাহার উত্তর দেওয়া" অনাবস্তথক ৷ 

এদেশে প্রকৃত ইতিহাস লেখার প্রধান বাধা কোথায় তাহাই দেখাইতে 
চেষ্টা করিয়াছি । নান৷ কারণে ও ঘটনাচক্রে দেশবাসীর মনে যে 
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সমুদয় ধারণ! বদ্ধমূল হইয়াছে প্রকৃত ঘটনা নিরপণ ও অপক্ষপ।ত যুক্তির 
সাহায্যে তাহা বিচার করিবার শক্তি ও মনোবৃত্তি না জন্মিলে কেবল 
ইংরেজ লিখিত ইতিহাসের প্রতিবাদ করিজেই আমাদের দেশের প্রকৃত 
ইতিহাস রচিত হইবে না। এ কার্য ও দায়িত্বের ভার প্রধানত আমাদের 
দেশের তরুণ এতিহাসিকদের উপর ন্যশুড। আশা করি ঠাহারা এই 
কর্তব্য সম্পাদন করিতে বিমুখ হইবেন ন!। 

[ উনবিংশ ও বিংশ শতান্ীতে প্রাচ্য জগতে নূতন আতীয় ভাবের বিকাশ 
ছয়, এবং পাশ্চাত্য জাতির অধীনত! পাশ হইতে মুত দাত করিবার শু নাল। দেশে 
নানা রকমের প্রচেষ্টা হয়। এই মুগে প্রাচ্য দেশ সৰূহে যে ইতিহাস লিখিত হুয় 
অথবা এঁতিহাসিক ধারণ! জন্মে তাহার প্রকৃতি, এবং তাহার উপর এই আতীয়তার 
ভার কিন্কুপ প্রভাব নিশার করিয়াছে, ইহা আলোচনা করিবার অস্ত আগানী ভুলাই 
মাসের প্রথমে লণ্ডনে একটি আব্তর্জাতিক ওঁতিছাসিক সপ্দেললের ব)বন্থ! কর! 
হুইয়াছে। রকফেলার ফাউন্ডেশন’ ইহার বাক়ড/র বহন করিবেন এবং জগুলের 
“স্থল অফ অরিয়েণ্ট্যাল অণ্ড আফ্রিকান ষ্ঠডিস্‌' শহিবেশনের ব্যবস্থা করিতেছেন! 
-১৯৫৪ হইতে ১৯৫৮ অঁষ্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানটি বিভিহ্র সোমিনারের সহায়তার 
ইহার আলোচন! করিবেন-_এবং বার্ধিক অধিবেশনে বিভিন্ল দেশের গ্রতিনিধিগণ 
এই আলোচনায় যোগ দিবেন। আগারী জুলাই মাসে ঘে বাহিক অধিবেশন 
হুইবে তাহাতে এশি্র। মহাদেশের পশ্চিম, দক্ষিপ, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দেশ গুলির 
সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। আমি এই সভায় যোগদান করিবার ৪৪ নিমন্ত্রিত 
হুইয্লাছি এবং বর্তমান বুগে ভারতবর্ষের জাতীয়তাভাব ৫ণোদিত ওঁতিহাসিকগণ 
সম্বন্ধে আলেোচন। করিবার জ'ছ অনুরুদ্ধ হইয়াছি। ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে এ 
বিষয়ে আমার সক্তব) লিপিবঞ্ধ করিয়। পাঠাইতে হুইবে । প্রথমে লণওনে সেমিনারে 
আমার প্রবন্ধ আলোচিত হইবে | তারপর বাধিক অধিবেশনে ইহার সম্বন্ধে 
তর্ক-বিতর্ক হইবে। তর্কের সুবিধার জন্ত প্রবন্ধটি ও সেমিনারের মন্তব) পুবেই 
সদস্কদের নিকট প্রেরিত হইবে যাহাতে অধিবেশনে ইহা পড়িবার অন্ত 
সময় নষ্ট লা হয়। বিষ্টি গুপ্ুতর এবং তারতীয় এ্রত্হাসিকগপের অক্চতম 
প্রতিলিধি হিসাবে আমার দায়িত্ব খুব বেট । স্বতরাং যাহাতে অক্সান্ত ওঁতিহাসিক- 
গণের মতামত জ!নিবার ুবিধ! হয় সেই জন্ঞ আমার বক্তব্যের কয়েকটি অংশ 
লইয়া প্রবন্ধটি লিখিয়াছি। পাশ্চাত্য, প্রধানত ইংরেজ, ওঁতিছাসিকগণের অত্যুক্তি, 
জাতীর শ্রে্ঠতার দত্ত, তারতবাসীর সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণ! প্রত্ৃৃতির প্রেতিবাদেই বে. 
“জাতীয় এ্রতিহাসিকগণের” উত্তব হইয়াছে সে কথ! আমি বিশদভাবে বলিরাছি। 
কিন্ত আমাদেরও যে দোষ ক্রটি আছে তাহার দিকে লক্ষ্য রাহিয়াই এই ওুবন্ধ 
লিখিয়াছি | এ সম্বন্ধে অন্থান্ত ওঁতিছাসিকগণের ষত।মত আনলিতে গারিলে আমার 
আলোচলার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে_লেখক । ] 


~ 


ভ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক ভাবধারা? 
সম্বন্ধে ছুই ভারিটি কথা 


শ্রীজগদীশ নারায়ণ সরকার 


বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনে যে সকল 
অন্যতম বাঙ্গালী মনীষী বিশিষ্ট অংশ এাহণ করিয়াছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ 
ছিলেন তাহাদের মধ্যে একজন। তিনি ছিলেন জাতীয় স্বাধীনতার 
তবিষ্যুতবক্তা ও ভবিযুৎ দ্রষ্টা। প্রথন জীবনে ভারতীয় কি হইতে বিচ্ছিন্ন 
এবং ইংরাজী শিক্ষা ও ভাবধারায় পরিপ্লত থাকা সবেও ই্/অরধিন্দ পরে 
ভারতের মুক্তি আন্দোলনের এক উদ্েশী সাধক হইয়। উঠিয়াছিলেন। 
প্রতীচ্যের পাণ্ডিত্যে ও ভারতের জ্ঞানে সমভাবে দক্ষ গ্রীমরবিম্ন উনবিংশ 
শতাব্দীর নবম দশকে ভারতের স্বাধীনতাবপ্রে কয়েকটি ক্রান্ডিকারী 
ভাবধারার উল্লেখ কবেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এই 
কয় বওসন্ন যুগান্তকারী, কেনন! এই সময়েই ধামিক জাতীয়তাবাদ 
অথবা চরণপন্থীবাদ এবং ক্রাপ্তিকারী জাতীঞতাবাদ অথবা সঙ্াসবাদের 
অভ্যুদয় হয়। তারই প্রভাবে বাংলার যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে গুপ্ত 
অনুপ্রেরণা জাগ।ইবার প্রস্থ ১৯০০ সালে শ্রীঅরবিন্দ বরোদ! হইতে 
যতীন বন্দ্]োপ1ধ]ায়কে বাংলায় পাঠান । 

মধ্যপন্থী দল হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রীঅরবিম্দ জাতীয় 
সংগ্রামে স্বাধীনতার মহত্ব যে অন্য সব কিছু হইতে বেশী তাহ! প্রচার 
করেন । “প্রথমে মুক্তি, তারপর নৈতিক উন্নতি ”, স্বাধীনতা জীবনের 
প্রধান সর্ত ; জাতিকে বাচিতে হইলে ইহা অবশ্য পালনীয় ।” “রাজনৈতিক 
ম্বাবীনতা হচ্চে জাতির জীবন বায়ু--'ইহার অভাবে কোন জাতি বাচিতে 
পারে না, বাড়িতে পারেলা-*-৮”॥ ভার মতে তখন দেশের সামনে 
রাজনৈতিক ন্বাধীনতাই সবর্বাপেক্ষা মহান ও একমাত্র কর্তব্য, কেননা এই 
দুইশত বতসরব্যাপী পরাধীনত! জাতীর বলহরণ করিয়া! তাহার শরীর 
জীণ করিয়া দিতেছিল, তাহার নৈতিক জীবনকে ক্রমশঃ অধংপতনের 
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দিকে টানিয়। লইয়! যাইতেছিল, তার আস্মচেতনাকে অবলুপ্র করিয়া 
দিতেছিল ৷ 

সামাজিক দীনত1 ও প্রগতির অভাব, অর্থ নৈতিক বিন/শ ও বৈদেশিক 
শাসনের অশ্তান্য হানিকর ফল সন্বন্ধে গও্অরবিন্দের মত ওজস্ৰিলী ভাষায় 
বক্তৃতাদান ও জাতির £মাহনিস্রা ভাঙ্গাইবার এরূপ অবিশ্রাম প্রচেষ্টা 
এর আগে কেহই করেন নাই। তিনি বঙ্জনির্থোযে প্রচারিত করিলেন 
যে সুশাসন কিছুতেই যুক্তি ও স্বশাসনের বিনিময়ে এহণ কর! যাইতে 
পারে না। 

১৯০৫ সালে বঙ্গতঙ্গ আন্দোলনে দেশে চরমপন্থীবাদে এক লোয়ার 
দেখা দিল) বেনারদ কংগ্রেসে তিলক, মতিলাল ও বিপিন পালের 
নেতৃত্বে চররনপন্থীদের ও গোখলের নেতৃত্বে মধ্যপন্থীদের মধ্যে মতভেদ 
উপস্থিত হয়। ১৯৬ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে এই তুই দলের মধ্যে 
প্রকাশ্য বিচ্ছেদ ব্যহত হইয়াছিল, যখন কেবলমাত্র বৃদ্ধ দাদা ভাই নৌররজীর 
প্রভাবে স্বরাজ ব। 50l{-Government  কংহোসের নীতি বলিয়া 
নিদ্ধারিত হয় । এই সময়ে ‘বন্দে মাতরম" পত্রিকার সম্পাদক স্ীঅরবিন্দ 
“বৃটিশ অধিকার মুক্ত পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনকে"ই একমাত্র নীতি বলিয়। প্রচার 
করেন, কিন্তু তাহ। শীত্রই পরিত্যক্ত হয়। এই পত্িকাটি গতিশীল 
আাতীয়তাঝদের অগ্নিবর্ধী মুখপত্র হিসাবে পরিগণিত হইয়! উঠে এবং 
১৯০৬ ঘোষণ। করে যে “পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের লক্ষ্য" য:হ। কংগ্রেস 
১৯৩১ সালে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, এবং ইহাতে সিন্ধিলাভের জস্য 
পত্রিকাটি প্রচণ্ড আন্দোলন চালাতে থাকে । 

ভিক্ষা বা. আবেদনপত্র দ্বার! স্বরাজ লাভ করিবার নীতিকে এঅরবিন্দ 
কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারেন নাই । ভাঁহার ভাবায় বলিতে গেলে “এটা 
ভীত অনভিজ্ঞতার স্বপ্র, কপট মিত্রের শিক্ষা; এই নিছক বোকামীকে 
বিচারবৃদ্ধি সমর্থন করেনা ও অভিজ্ঞতা এটাকে মিথ্যা বলেই জালে ।” 
'্বাধীন জাতি ও পরাধীন জনতার মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ করিয়া 
তিনি বলেন যে কেবল হৃইটিমাত্র উপায়ে আাতীর আকাথ্ধা পূর্ণ করা 
যায় £ প্রথম, আত্মগঠন ও প্ৰাবলশ্বন ; দ্বিতীয়, নিক্তয় প্রতিরোধ । সুতরাং 
তিনি বিপিনচন্দ্র পালের “ন্বভারত” পত্রিকা ও তাহার অস্তুনিহিত ভাবের 
সমর্থন করেন ॥ শ্রীঅরবিন্দ নিশ্চিত জানিতেন যে পরাশক্তি” (ও 


শ্রীমরবিন্দের লাজনৈতিক ভাবধার] সম্ব্ধে তুই চারিটি কথা ৮১ 


কেন্দ্রীয় সংস্থা, যেমন জাপানের ছিল ) জাতীয় স্বায়ত্বশাসন বিন। সম্ভব নয় । 
আয়র্দ্যাণ্ডে পানেলের প্ল্যান অব ক্যাস্পেন ও প্রতিবন্ধক নীতি ও রাশিয়ার 
অবিরাম হত্যা, দাঙ্গা হাঙ্গ।ন' ধর্ম্মঘট ও কৃষি আন্দোলন ইত্যাদির নীতি বিচার 
করিয়া আঁঅরবিন্দ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ’ন যে ভারতে জাতীর মুক্তির 
একমাত্র ফলগ্রস্থ উপায় হইল লিক্রিয় প্রতিরোধ ( ১৯১৭ ) এবং ইহাই 
রক্তত্রাবী হিংসামূলঙ পরীক্ষার একমাত্র প্রতিস্থাপক । যাহাতে এক কেন্দ্রীয় 
বিদ্রোহাত্মক সংস্থা ন। গড়িয়া উঠে, সেই উদ্দেক্ত্যে কংগ্রেস অধিকার বরিবার জন্য 
তিনি আয়ালঠাণ্ডে সিনফিন দলের মত ভারতে জাতীয় দলকে সংঘবদ্ধ করেন । 

ইউরোপে জনসাধারণ দ্বারা, ইংচ্যাণ্ডে 70155088915 ভারা, আইরিশ 
ককষকগণ দ্বারা ও আমেরিকায় জনগণত্বার। কঃদানে অস্দীকার করা এক 
সাধারণ নীতি বলিয়া! গণ্য হইত । কিছু গ্রীগরবিন্দ এই পদ্য! সমর্থন 
করেন নাই, কেননা ইহাতে প্রত্যক্ষভাবে আদেশ আনাহ্য করা ও 'আইনমূলক 
দায়িত্ব ভঙ্গ করা হইত ৪ তাহার লাফলে]র জন্য যে সম্পুর্ণ সংঘবদ্ধভাবে 
কাৰ্যপদ্ধতি এবং সর্বদা শেষ পর্যন্ত প্রস্তুত থাক! প্রয়েজন, ভারতবর্ষে 
তাহা তখনও সম্ভব ছিলন। সুতরাং তিনি দুইটি অনুসরণীয় নীতির উল্লেখ 
করেন (৯, ৪, *৭-_-১৩১৪, ০৭) প্রথম, লেতিহলক “বয়কট” 
সংঘবদ্ধভাবে বটিশদিগকে যে কোন বিষয়ে সাহায্যদানে অন্দীকার করা, 
যেমন শাসন, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্থায়বিচার প্রভৃতি, যাহাতে ভারতের শোষণ 
ও দারিদ্র আর ন! বাড়ে । দ্বিতীঘ, ইতি মূলক শুদেশী আন্দোলন 
উল্লিখিত বিষয়ে সংগঠনাস্মুক“স্বাবলস্থন_অৰ্থ নৈতিক, শিল্পবিষয়ক, শিক্ষা- 
সম্বন্ধীয়, জাতীয় বিগ্যালয় স্থাপন, ন্যায়বিচার (আপোষ আদালত স্বজন) 
সামরিক ( শ্ৰেচ্ছাসেবক ) বাছিনী স্জন, ইত্যাদি । 

নিক্রিয় প্রতিরোধকারীকে তিনটি দায়িত্ব পালন করিতে হইবে ২ প্রথম, 
অন্যায় আইন ভঙ্গ করা, দ্বিতীয়, অন্যায় আদেশ অমান্য করিতে সদা 
প্রস্তুত থাকা ও তৃতীয়, বিদেশী ড্রব্যব্যবহারকারীদের এবং জাতি ও 
দেশত্রোহীদের বয়কট কর! । এই তিনটি নীতি পালন করিলে প্রকৃত যুদ্ধের 
ঘাতপ্রতিঘাভ আর্ত হইবে । কিন্তু যেই কার্ধপালিকাত কাজ বেআইনী ও 
দমনলীতিযূলক হইবে, তৎক্ষণাৎ নিক্রিয় প্রতিরোধ বন্ধ করিয়া সক্রিয় 
প্রতিরোধ করিতে ইইবে। তখন তাহ! নিক্রয় না হইলেও রক্ষামূলক 
প্রতিরোধ থাকিবে । 

৩ 


৮২ ইতিহাস 


শ্রীরবিন্দের এই প্রচারের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ফল এই হইল যে 
এক শ্বতন প্রেরণায় অদম] সাহসের উদ্ভব হইল, যাহা বারবার তরঙ্গের 
পর তরঙ্গের মত আসিতে লাগিল। ভারতের রাজনৈতিক ধার সম্পূর্ণ 
পরিবতিত হইল। এই পুষ্ঠভুমিকায় উত্তরকাঁলের মহাত্মা গান্ধীর 
অসহযোগ আন্দোলন ও 0৮1] Disobedience আন্দোলন সহজবোধ্য 
হুইয়া পড়ে । 

১৯*৮ সালে এপ্রিল মাসে কিশোরগঞ্জে তিনি বলেন যে গ্রামই 
জাতীয় শরীরের অনুকেন্দ্র, সুতরাং গ্রামেই সুরাফ্রের সুচনা হওয়া 
উচিত। পল্লীসমিতির মধ্য দিয়াই জনগণের রাজনৈতিক চেতল! সমৃদ্ধ 
হইতে পারে । 

আঅরবিন্দ বলিতেন যে স্বাধীনতা চায় বলি। তাহার ভাষায় “জাতীয় 
মুক্তির কাঁজ এক মহান পবিত্র যজ্ঞ যার অংশ বয়কট, শ্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা 
ও অন্থান্য প্রত্যেক পু'টিন!টি কাজ, কোনট। বড়, কোনটা বা ছোট । আছতি 
থেকে যে ফল আমরা আশা করি, সেটাই হল মুক্তি, আর মাতৃইমি হলেন 
সেই দেবী ধার উদ্দেশ্য আনরা আছুতি দিই। হযঙ্ঞাগ্রির সপ্তলেলিহান 
শিখায় আমরা যা কিছু ও আমাদের য। কিছু সমন্তই যেন আমরা অর্পণ 
করি ; এমন কি আমাদের রক্ত ও প্রাণ, আত্মীয় ও প্রিয়জনের স্থখও যেন 
অগনিতে আছুতি দিই । কেনন! মাতৃভূমি এমন দেবী, যিনি অঙ্গহীন ও 
অপূর্ণ বলি পছন্দ করেনন। ও অহুদার দাতা কখনই দেবগণের কাছ থেকে 
স্বাধীনতা লাভ করতে পারেনা ।” 

এই মর্মস্পর্শী ও ধর্মাত্মক বাণী দেশের যুবসম্প্রদায়কে বিছ্যাৎস্পুষ্ট 
করে ও তাদের সত্বার অন্তস্থল পর্যন্ত এক বিরাট আলে।ড়ন জাগায়। 

প্রকৃতপক্ষে “বন্দেমাতরম্এর ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়াই এ্অরবিন্দ 
ভারতবর্ষকে শাশ্বত সন!তনী ও সীমাহীনা মা বলিয়া ভালবাসেন ও পুজা! 
ক্রেন । 

তবুও শ্রীঅরবিন্দের কাছে দেশভক্তি বর্ম অপেক্ষাও বড়, ইহা একটি 
সুগভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা । তিনি বিশ্বাস করিতেন যে ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলন এক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা পরিচালিত ও ইহার ভিতর 
দিয়া কোন এক মহত্তর ইচ্ছাশক্তি নিজেকে প্রকাশ করিতেছিল। 
উত্তরপাড়ায় বস্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে সাহার কারাজীবন এক গৃঢ় 


আ্ীমরবিন্দের রাজনৈতিক ভাবধার! সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা ৮৩ 


আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গস্বরূপ ও সেখানে তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখেন । 
বোশ্বাইয়ে এক সভায় বাঙ্গলার গভর্ণমেণ্টের দমলনীতির বিরুদ্ধে বলিতে 
গিয়া শ্রীঅরবিন্দ এমন এক বিশিষ্ট ভাষণ দেন, যাহাতে স্বতঃই আদর্শবাদী 
জার্মান দার্শনিক হেগেলের টতিহাস সম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গির কথা মনে পড়ে। 
হেগেল বলেন, পৃথিবীর উপর ভগবানের অগ্রগতিই ইতিহাস। শ্রীঅরবিন্দ 
বলেন--‘জাতীয়ত। শুধু একট। রাজনৈতিক কার্যক্রম নয়, জাতীয়তা একটা! 
ধর্ম, য! ভগবানের কাছ থেকে নেমে এসেছে" জাতীয়তা অবিনশ্বর--- 
জাতীয়ত! মরতে পারেনা, কেনন। এটা কোন মানবীয় জিনিষ নয় ; ভগবানই 
বাংলায় কাজ করে যাচ্ছেন)” 

শ্অরবিন্দের প্রকাশ্য রাজনৈতিক জীবন সংক্ষিপ্ত । ১৯১০ সালের 
জানুয়ারী মালে অস্তনিতিত আধ্যাক্মিক প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি 
পন্দিচেরীতে চলিয়। যান ॥ যাইবার পূর্বে তিনি ভবিষ্ুদ্ধামী করেন যে 
যুদ্ধ ও বিশ্বব্যাপী আলোড়নের পর ভারতবর্ষ মুক্ত হইবে ৷ তাহার মধ্যে 
সক্রিয় দেশত ক্তি ও জাতীয়তাবাদ রহিল পশ্চাতে, আধ্যাক্মিকতা অগ্রসর 
হুইয়। আসিল । আধ্য!স্থিকত৷ তাহার রাজনীতিকে পরিবেষ্টন করিল, কিন্তু 
তাহাকে দলন না করিয়! মহান করিয়া তুলিল। পন্দিচেরীতে ঙীছার 
আধাত্মিক গৃহা ঝেগাশ্রুম নিমগ্ন থাকিয়াও, বৃটেন যে দেশের লোকের 
তাগিদে ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপে ভারতবর্ষকে ন্বাধীনত। দিতে বাধ্য, 
তাহার অবশ্যাম্তাবিতা জানিয়। তিনি বাস্তব ঝজনীতিক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিতে 
অস্বীকার করেন । 

কিন্ত রাজনীতির রণাঙ্গণের দূরে আশ্রসের অস্তরালে থাকিলেও তিনি 
সর্বদ। বিশ্বের ঘটনায় ও ভারতের ভাগ্য বিষয়ে বিশেষ উন্মুখ থাকিতেন ও 
এই সমস্যার সমাধানে চিন্তিত থাকিতেন। ১৯১৯ সালে মন্টে চেমস্ফোর্ড 
শাসনসংস্কারের ঠিক পূর্বে তিনি ভার অনসনীয় নিক্রিয্। প্রতিরোধ নীতির 
পর্রিবর্তন করেন। নাৎসীবাদকে মানবের আধ্যাত্রিক বিকাশের বিরোধী ও 
সমগ্র ইউরোপ এমনকি এশিয়াকে পর্যস্ত দাসত্বে বন্ধন করার এক উপায় 
ভাবিয়া শ্রীঅরবিদ্দ স্বাধীনতার সোপান হিসাবে ক্রিপ.স সর্ভকে সমর্থন 
করেন। - 

বিশ্বদূরবারে ভারতবর্ষের দেয় মহান্‌ কর্তব্য সম্বক্ধে দৃঢ় বিশ্বাস বাখিয়া 
বিবেকানন্দের মত শ্রীঅরবিন্দ জালিতেন যে ভারতবধষের উত্থান শুধু তাহার 


৮৪ ইতিহাস 


আপন জড়বাভ্তব ব্ৰাথসিদ্ধির জন্য নয়, সম মানবতার সাহায্য ও কল]!নের 
ভ্রন্য হইবে। ১৯০৭ সালে তিনি বলেন যে, “এক এশী শক্তি এই আন্দো- 
লনের পশ্চাতে আছে, ষুগধর্ম এক বিরাট আন্দোলন সি করিতে বাস; 
বর্তমানে তার প্রয়োজন $ সেই আন্দোলন হ'ল এশিয়ার পুনরুখান ; ভারতের 
পুনরুখান কেবল এই বৃহত্তর আন্দোলনের এক আ[বশ্যকীয় অংশ নয়, এর 
প্রধান প্রয়োজনও বটে; ভারতবর্ষ এই খিলানের মধ্যপ্রস্তর ও সমগ্র 
এশিয়ার ভাগ্র প্রধান উত্তরাধিকারিণী ৷” 

তিনি বলেন “ভারতবর্ষ জাতিগণের গুরু ; কঠিন রোগ মানবাস্মার 
চিকিৎসক... ৷” উত্তরপান্ডার বন্রুতায় তিনি সম্মিলিত জনসড্ঘ্ষে এক 
এস্ট বাণী প্রদান করেন, “আমি ( ভগবান ) তাহাদিগকে ( ভারতের 
জনগণকে ) “ন্বাধীনতা দিচ্ছি বিশ্ব সেবার জন্য ৮” বিন স্দোয়ারে বক্তৃতায় 
তিনি বলেন, “ভারতের ভাগ্যস্থর্য উদিত হইয়। সারা ভারতকে 
নিঞ্জের আলোকে প্লাবিত করিবে ও ভারতকে ছাপাইয়! এস্সিয়াকে ছাপাইয়! 
সম পৃথিবীকে ছ/পাইবে... তাই ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা 
দিবসের বাণীতে তিনি বলেন যে এইদিন কেবল আমাদের জন্য লয়, সার। 
এশিয়া ও সার! বিশ্বের জম্য মহত্মপূর্ণ । 

কিন্ত শষ] ( ওরা জুন, ১৯5৭ ) ও এ্অরবিন্দ উভয়ের মধ্যে কেহই 
ভারত-ভঙ্গকে ভারতের এক্য ও মহত্বের অনুকূল মনে করেন নাই। 
“আমর স্বাধীনত। পেয়েছি, কিন্ত এখনও এঁক্যের দিকে অগ্রসর হই নাই ৷” 
যে অতিমানস আলোক শ্রীঅরবিন্দের কাছে প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহার 
সীমাহীন প্রাচু্যে তিনি আমাদের উপদেশ দেন যে “ভবিষ্যতের নবভারত” 
কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতে পারে না ও 
সেইগ্স্ক তিনি ম!মাদের উপর এক দায়িত্বভার অর্পণ করেন যেন আমরা 
আমদের অমুল্য এঁতিহা সম্পদ পুনঃ আবিক্ষার ও পুনরাধিকার করি ও 
ভাহারই উপর আগামী কালের বৃহত্তর ভারতের স্থাপন৷ করি । তিনি স্বপ্ন 
দেখিয়াছিলেন এক মুক্ত ও এক)বন্ধ ভারতের ঘাহা তাহাকে তাহার 
ভাগ্য পূরণের পথে অঞ্সর করিয়া দ্রিবে। “আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে 
এই রাষ্ট্র ও ইহার জনসাধারণের ভাগ্যে এক বিরাট ও এক্যবন্ধ 
ভবিদ্ধৎ আছে ।” (ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ )। 

শীঅরবিন্দের দে*প্রেন ও জাতীয়তা বোধ বিহ্মানবতার এাতিকুল নয়। 


শ্রীঅরবিন্দের নাজনৈতিক ভাবধারা সম্বন্ধে ছুই চারিটি কথা ৮৫ 


“মানব এক্যের আদর্শ" (পুনশ্চ অধ্যায়, ১৯৫০) নামক পুস্তকে তিনি 
বিশ্বচেতনার কথা প্রসঙ্গে “একপ্রকার বিশ্বতঁক্যের প্রয়োজনীয়তা ও 
অবস্থ্তাবিতা”র উল্লেখ করিয়। বলিয়াছিলেন-_“মানব একের আদর্শ আর 
অলভ্য আদর্শ থাকিবেনা, ইহা বান্ডবে পরিণত হবে ও তার সংরক্ষণের ভার 
সম্মিলিত মানবগণের হাতে অর্পিত হবে” মানব ইতিহাসের এই বিপজ্জনক 
অবস্থায় “অমৃত” ও “বিনাশ”, তুই পথের সন্ধিন্থলে দাড়িয়ে ৪ অরবিম্ 
প্রাচীন ঝবিদের বাণী পুনরুল্লেখ করিয়া বিশ্বকে আর্হভূমিতে পরিণত 
করিবার উপদেশ দেন । 

১৯০৯ সালে আলিপুর বড়যন্ত্র মামলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বলিয়া 
ছিলেন-- “অরবিন্দ দেশপ্ডেমের কবি, জাতীয়তাবাদের ভবিষ্যদ্তা ও মানব 
প্রেমিক বলিয়। পরিগণিত হবেন__র্তীর বাদী শুধু ভারতে নয়, সুদূর সাগর 
পারে ও বন্ধ দেশবিদেশে ধ্বনিত ও প্রতিধবনিত হ'বে।” আজ আমরা 
দেখিতেছি সেই ভবিস্থুছামী সফল হইয়াছে । 


লেখকের-_-'3০7)9 Aspects of the Political Philosophy of Sri 
Aurobindo’ ( Modern Review, October, 1955) ধক প্রবন্ধ ব্য | 


প্রাচীন ভারতে কাষিপভাতি 
শ্রীহরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


সংস্কৃত ভাযা শিক্ষার প্রতি যাহার! অনাদর পোষণ করেন তাহাদের 
গধ্যে অনেকের ধারণা যে, এই ভাষায় লিখিত এছ্সমূহের বিষয়বধ্ত 
কেবলমাত্র ধ্যানধারণ1, মস্ত্র-তন্ত্র এবং মীমাংসা বেদান্ত প্রভৃতি দর্শল। 
আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, এই ভাষা শিক্ষার একমাত্র সার্থকতা 
‘শকুম্তল।’ প্রভৃতি নাঠক পড়িয়া চিন্তবিনোদন অথবা “রঘুবংশ' ইত্যাদি 
কাবে)র রসাস্বাদন । তাহারা ব্যাবহারিক জীবনে সংস্কৃত ভাষা ও 
সাহিত্যের কোন উপযোগিত! স্বীকার করিতে চাহেন না। এই সাহিত্যেও 
যে বাশুব জীবনের উপযোগী এছ্ছের সন্ধান পাওয়া যায়, বর্তমান প্রবন্ধে 
তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়! যাইবে। 

সরল সংস্কতে নানা ছন্দে গ্রোকাকারে রচিত “কৃষিপরাশর" (অপর 
নাম__'কিবিসংগাহ' বা 'কৃষিপদ্ধতি') নামে একটি গ্রন্থ আছে। বহুকাল 
পূর্বে বঙ্গাহুবাদ সহ ইহার একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইছিল, কিন্তু ইহার 
সম্বন্ধে কোন বিজ্ত আলোচনা আজ পর্যন্ত হয় নাই ৷" 

বৈদিক যুগ হইতেই কৃষি ভারতবাসীগণের প্রধান জীবিকা বলিয়া 
পরিগণিত হইয়াছে । বেদ, ‘অষ্টাধ্যায়ী’, “রামায়ণ”, ‘মহাভারত’, কোন 
কোন পুরাণ” “মহ্থসংহিতা”,  অির্থশান্্রা, শিক্রনীতি' 'বীরদিতোদয়” 
'জ্যোতিভুত্ব' ও “বৃহৎসংহিতা+ প্রস্ভৃতি প্রাচীন এবং প্রামাণ্য গ্রন্থে 
কৃবিকর্মের উল্লেখ প্রসঙ্গক্রমে দেখিতে পাওয়া যায় ॥ কিন্ত, একমাত্র 
কৃষিকার্কেই বিষয়বন্থ লইয়া কিবিপরাশর' ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থ আছে 
বলিয়া আমরা জানিন। । 


1 বাংল! ১৩২২ সাল (কলিকাত!); সম্পাদক--তারাকান্ত কাক্যতীর্থ। 
২1 বর্তনান লেখকের একটি প্রবন্ধ সংপ্রতি A BO RI (Toon, 1955) 


প্রকাশিত ছইয়াছে। 


প্রাচীন ভারতে কৃষিপক্ষতি ৮৭ 


‘কুষিপরাশ্বর নামটি হইতে পরাশরই ইহার প্রণেতা বছিয়া মনে হয়। 
কিন্ত, এই পরাশর কে? যাজ্ঞবক্যোক্ত বিংষ্দতি ধর্মশান্ত্রকারগণে মধ্যে 
পরাশর অন্যতম! “কুষিপরাশর+ গ্রন্থে পরাশরকে একজন প্র।মাণ্য 
লেখকন্মরূপে গণ্য কর! হইফাছে। ইহা হইতে সান্দহ হওয়া স্বংভাবিক 
যে, এই এন্থের রচয়িতা পরাশর এবং এই ওান্থোক্ত পরাশর এক ব্যক্তি 
নহেন। তবে এই সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ভারতীয় শান্রক(রগণ অনেক 
স্থলেই নিজের নাম উল্লেখ করিয়। স্বীয় মত লিপিবদ্ধ করেন।॥ এই 
পরাশর ধর্মশাস্্রকার পরাশর হইতে অভিন্ন কিনা তাহ! জোর করিয়। 
ঝলিবার মতো। কোন প্রমাণ নাই । ইহাদিগকে ভিন্ন মনে করিব?র প্রধান 
কারণ এই যে, এই গ্রন্থে পরাশর ম্মতির কৃষিসংক্রান্ত ফোন মতের 
উল্লেখ নাই । আবার, পরাশর স্মৃতির কৃষিসংক্রান্ত অংশে এই এন্বের 
কোন উল্লেখ দেখ। যায় লা । ইং! ছাড়া, এই ছুই এণ্ডে বন্তগত টৈমম্যও 
রহিয়াছে । কিন্ত, কৃদিসংক্রান্ত ছোটখাট কতক ব্যাপারে এই ছুই এ'গ্ছের 
কিছু সাদৃশ্যও দেখা যায় । সুতরাং, এই ছুই ওস্থকার ভিন্ন কি অভিন্ন এই 
প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধান সম্ভবপর নহে ৷ 

এই প্রাস্থ দুইটির লেখক একই হউক ব। স্বতস্ত্রই হউক “কুমিপরাশর' 
এর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই । যাভবক্ষেঃর 
পরাশরই যদি ইহার লেখক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে উহার রচনাকাল 
খৃঃ ১০০-৬০০ আব্দের কোন সময় হইয়া থাকিবে । রঘুনন্দলের 'জে]াতিসুত্ব” 
গ্রন্থে প্রাজমার্ডও, হইতে উদ্ধৃত কতক শ্লোক ‘কৃষিপরাশর’এ দেখ! 
যায়। এক্ষেত্রে কে খনী তাহা নিশ্চিতভাবে বল! যায় লা । রাজ্রমার্তণ্ডের 
লেখক ভোজকে পণ্ডিতগণ খৃঃ ১০*০_-১০৫৫ অব্দের লোক বলিয়। 
মনে করেন । সুতরাং ভোজ যদি 'কৃষিপরাশর'এর লেখকের নিকট কণী 
হইয়া থাকেন তাহা হইলে এই গ্রন্থের রচনাকাল খুঃ একাদশ শতাব্দীর 
পূর্বে আর যদি ভোজের নিকট এই গ্রন্থ প্রণেতা ঝণী হইয়া থাকেন, 
তথাপি ইনি সাত আটশত বৎসরের পূর্বের লোক হইতে পাবেন । 

উক্ত 'জে]াতিস্তত্ব গ্রন্থে বরাহমিহির হইতে উদ্ধৃত কতক স্লোক এই 
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৮৮ ইতিহাস 


এন্ছে দেখ! যায় । বরাহের জীবনকাল সাধারণতঃ, খুঃ পঞ্চম ও যষ্ঠ 
শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন সময় ধরা হয় । এ ক্ষেত্রেও যদি “কুষিপরাশর” 
এর রচয়িতাকে ঝণী বলিয়া মনে কর! হয়, তাহা হইলেও ই হাকে একাদশ 
দ্বাদশ শতাব্দীর পরবতি মনে করার কারণ লাই ॥ 

এই গ্রন্থকার কোথাকার লোক ছিলেন তাহা নির্ণয় করা দুরছ 
ব্যাপার । এই সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি অনুমান করিতে পারি মাত্র। 
এই গ্রন্থে ‘মদিক।' ‘পচ্চনিক!' বা ‘প্রাজ্জনিক!' এবং ‘কট্টন’ প্রস্ভৃতি কতক 
দেলী শব্দের প্রয়োগ হইতে মনে হয় যে সম্ভবতঃ এাম্থকার বাঙ্গালী 
ছিলেন) কারণ, এই শব্দগুলি হইতে উৎপন্ন যথাক্রমে ‘মই', ‘পাজন! 
(অর্থাৎ গোরু তাড়াইবার লাঠি) এবং “কাডান' ( অর্থাৎ, ধান্যচ্ছেদন ) 
_এই শব্দ কয়টি বাংল! দেশেই প্রচলিত। এই গ্রন্থে লিখিত 
কয়েকটি প্রথ-- যথা উত্তপ্ত লৌহদ্বার। গোরুকে চিহ্নিত করা, ইহার 
লরীর ও লেনের লোম কাটিয়া দেওয়া_ বর্তমান যুগেও বাংল৷দেশে 
গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়। শনি ও মঙ্গলবারে গোময়-_বিত্র'য় বা--দান এই 
গ্রন্থে লিষিদ্ধ। এই প্রথ। এখনও বাংল।দেশে বিভ্ঞমান। এই প্রসঙ্গে 
সমধিক উল্লেখযোগ্য ‘বৃ্টিমূলা কৃষি: সৰা, অথাৎ সমন্ড কৃষির মূল 
বৃষ্টি । বাংলাদেশের পক্ষেই এই কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য । ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে সেচের যে নান!প্রকার পদ্ধতি ছিল তাহাদের কোন 
উল্লেখই এই গ্রন্থে নাই । প্ৰাচীন ভারতে কৃত্রিম সেটের জগ্ক কূপ, পয়ঃ 
প্রণালী প্রস্থৃতির প্রচলন সম্বন্ধে “অর্থশাস্ত্র' ও 'শুক্রনীতির' সাক্ষ্য সুস্পষ্ট । 

শকুষিপর!শর'এ কৃষি পঙ্গতি সম্বন্ধে গ্রন্থকার কি বলিয়াছেন তাছাই 
এসামরা এখন আলোচনা করিব। এস্থের প্রারভ্ভেই দেখি পরাশর মুনি 
ও কৃষির স্ভতিগান। কৃষি হইতেই ধান্যের উৎপত্তি। এই ধান্যই 
গবান্গষের জীন ও সুখ সম্পদের মূল ; ইহা! দ্বারাই মানুষ দেবতার পূজা 
এবং অতিথির সেবা করিতে সমর্থ হয়। ম্বতরাং, অন্য সকলপ্রকার 
জীবিকা বর্জন করিতে হইলেও কুষিকর্ম সকলের করণীয় । এখানে 
উল্লেখবোগ্য এই যে, কোন বর্ণ বা আশ্রম বিশেষের লোককে এই বৃত্তি 
অবলম্বন করিতে বলা হয় লাই। ইহার পর কৃষির উপর গ্রহসমুহের 
প্রভাব বর্ণনা করা হইয়াছে । কোন এাহ বৎসরের রাজা অপেক্ষা মন্রীহুরূপে 
দ্বিগুণ প্রভাব বিস্তার করে। 


শ্রাচীত ভারতে কৃষিপদ্ষতি ৮৯ 


আবর্ত সংবর্, পুন্কর এবং স্রোণ এই চারিটি শ্রেণীতে মেন গুলিকে 
বিভক্ত কর) হইয়াছে। এক এক বৎসরে এক এক শ্রেণার মেঘ সমধিক 
প্রভাবশালী হইয়। থাকে । 

“আঢুক' নামে ক্তলের একপ্রকার মাপের উল্লেখ এই গ্রন্থে দেখা 
যায়। জল শতযোজন আয়ত ও ত্রিশ যোজন গভীর হইলে তাহাকে 
এই আখ্য। দেওয়া হয়। পৃথিবীর সমগ্রা জল্গরাশিকে কুড়িভাগে বিভক্ত 
করিলে দশভাগ থাকে সমুদ্রে, ছুয়ভাগ পর্বতে ও চারিভাগ অগ্থান্যস্থানে। 
যে খে রাশিতে সুর্যের অবস্থানের ফলে জলের ত্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে 
তাছাদেরও উল্লেখ ইহাতে আছে । 

বর্তমান কালে আকাশের সম্তাব্য অবস্থা সম্বন্ধে অন্ুমানস্্চক মন্তব্য 
বা weather forecnst-এর বিজ্ঞানসশ্বত ব্যবস্থা আমর] দেখিতে পাই । 
তৎকালেও ভারতবর্ষে ইহার ব্যবস্থা ছিল; কারণ, বৃষ্টির উপরই কৃষি 
নির্ভরশীল বলিয়! সমস্ত বৎসরে বৃষ্টি নির্ধারণের উপায় সম্বন্ধে বিশ্রেহজ্ঞগণ 
চিন্তা করিতেন । বৎসরের বারিপাত নির্ধারণ করিবার প্রণালীখলি 
সংক্ষেপে নিয়লিখিতরূপ £_ 

(১) পৌষমাসের ত্রিশদিনকে বারটি সমানভাগে বিভক্ত করিলে 
প্রতিভাগে আড়াই দিন হয়। এই বারটি ভাগ যথাক্রমে পৌষাদি বারটি 
মাসের প্রতীক । স্থৃতর1ং, এক এক ভাগের বায়ুগতি সেই সেই ভাগন্ধার1 
স্থচিত মাসের ঝারিপাতের সুচক । উত্তর এবং পশ্চিমের বায় বৃষ্টিপাতের 
সুচনা করে; দক্ষিণ ও পূর্বের বাস অনাবৃষ্টির নিদের্শক । 

(২) পৌষমাসের একটি দিনকে পাঁচ পাচ দণ্ডে বারটি ভাগ্গ 
করিতে হইবে । প্রতিটি ভাগ যথাক্রমে পৌঘাদি মাসের এক এক 
দিনের প্রতীক। কোন ভাগের ওথমার্ধে বৃষ্টি হইলে উহ! সেই ভাগদ্বারা 
স্থচিত মাসের দিবাভাগে বৃষ্টির সুচনা করিবে । শেযার্দ্ধে বুষ্টি এ মাসের 
রাক্রিকালে বৃষ্টির সূচক হইবে। 

(৩) পৌবের শুরুপক্ষে প্রবল বায়ুদ্বারা বুলি বিকীর্ণ হইলে এবং 
পশ্চিমাকাশে বিদ্যুৎ দেখা গেলে বুঝিতে হইবে যে, সমজ্ত দেশ বন্যাপ্লাবিত 
হুইবে । ্ 

সভোবৃষ্টির লক্ষণগুলি এইরূপ :--জলস্তম্ত, ডিম লইয়া গর্ভ হইতে 
পিপীপিকার উদ্‌গমন, আকম্মিক ভেকরব, নকুল প্রভৃতি গর্ভবাসী প্রাণীর 

৪ 


৯০ ইতিহাস 


চীৎকার, ময়ূরের নৃত্য, সর্পের বৃক্ষারোহণ, জলচর পাখীর পক্ষবিস্তার 
করিয়া তীরে লৌন্রসেবন, বিঞ্ধীরব । 
কৃষি সম্বন্ধে খুব বড় কথ। তত্বাবধান । পিতাকে অধ্চঃপুরে, মাতাকে 
রস্ধনশালায়, বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে গোশালায় রাখিতে হটে । কিন্ত কাষকর্সে 
প্রতিনিধি চলিবে না। স্বয়ং কৃষি সংক্রান্ত সমশ্ড বা।পার পরিচালনা 
করিতে হইবে । যোগ্যতা ও আধিক অবস্থা অনুকূল ন! হইলে 
* ক্কষিকর্ম করা সঙ্গত নহে। কুষিতে প্রধান জিনিস গরু। সুতরাং, 
গোরুর সর্বপ্রকার যত্র বিধেয় এবং উহাকে অতিরিক্ত পরিঅ্রম 
করিতে দেওয়া অন্যায়। দুইটি গোরু দিয়া জমি চাষ করা অতি 
নিষ্ঠুর ব্যক্তির কান । আটটি গোরুকে জ্জোয়ালে জুড়িয়া চাষ সর্বাপেক্ষা 
উত্তম, অন্ততঃ ছয়টিতেও চলিতে পারে । গোশাল। সর্ধদা পরিচ্চ্ম রাখা 
কর্তব্য । চালধোয়া জল, তপ্তমণ্ড, মাছধোয়া জল, ঝাট। উচ্ছিষ্ট ও 
ছাগল প্রভৃতি গোশাতে থাকিলে গোরুর প্রভূত অনিষ্ট হর । গোমূত্রে 
কখনও গোশাল। পরিষ্কার করিতে হয় না। কৃষিকর্মের উন্নতি করিতে 
হইলে দশটি লাঙ্গলই প্রশত্ত। পাচটি বা নূন্যপক্ষে তিনটি লইয়া কোন 
প্রকারে চলিতে পারে; কিন্ত এক লাঙ্গলে শুধু খণের বোঝাই বৃদ্ধি 
করে এবং ছুই লাঙ্গলে কেবল নিজের উদরাল্পের সংস্থান তয় বটে; 
দেবতা, পিতৃপুরুষ এবং অতিথির সেবা চলে ন! । 
এই গ্রন্থটির রচনাকালে কৃষির যে অতিশয় প্রাধান্য ছিল তাহা পদে 
পদেই বুঝা যায়। কাতিক মাসের লগুড়-প্রতিপদ তিথিতে কৃষিজীবিগণ 
নিজেরা সুসঙ্দিত হইয়া গোকুগুলিকে নানা আভরণে ভূষিত করিয়! নৃত্যগীত 
করিতে করিতে গ্রাম-পরিক্রমা করিবেন । এই উৎসবটি অপরিহার্য । 
ধান্য উৎপাদন করিতে গোময়ের প্রয়োজনীয়তার কথ বিশেষভাবে 
লিখিত হইয়াছে । তৎপর লালের বিভিন্ন অংশ তাহাদের উপাদানের 
আলোচনা আছে । ইহার পর রাশি, নক্ষত্র ও কৃষিকর্মের ফলভেদের 
বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে । শনি, মঙ্গল ও রবিবার, প্রতিপদ ও দ্বাদশী 
প্রতি তিথি এবং মেষ, কর্কট ইত্যাদি রাশিতে কৃষিকার্য আরম্ভ 
করিলে ফল বিযময় হয় ।' ভারতীয় সমস্ত আচার অহষ্ঠানই ধর্মপ্রধান । 
কৃষিকর্ম আরম্ড করিতেও প্রজাপতি, ইন্দ্র ও শুক্র প্রভৃতি দেবগণের 
উপাসন। বিধেয় ৷ 


প্রাচীন ভরতে কৃষিপদ্ধতি ৯১ 


বিভিন্ন সনয়ে জনির অবস্থ। বর্ণনা প্রসঙ্গে বল। হইয়াছে যে, মাঘ 
ফান্তন ও চৈত্রে ইহা যথাক্রমে সোন।, রূপ! ও তামার ন্যায় । বৈশাখ 
ও লষ্ট মালে জমি যথাক্রমে ধান্য ও ভূমিসদৃশ । আষাড়ে জমি 
কর্দমপূর্ণ হয় এবং আবণে ইহাতে কৃষিকর্ম হয় নিক্ফল ॥ হ্হেমন্তকালে 
কৃষি সর্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রস্থ এবং ‘ঘনাগমে' অর্থাৎ বর্ষার প্রারস্ডে 
ইহা সম্পৃণ নিষ্ফল । 

মাঘ এবং ফাল্তুন মাস বীর সংগ্রহের প্রকৃষ্ট সময় । বীন্ব গুলিকে . 
রৌজ্রে শুকাইয়! এবং তৃণথণ্ডাদি দূর করিয়। এইগুলিকে ছোট ছোট 
পুটুলিতে সহত্রে বাধিয়া রাখিতে হষবে। তৃণখণ্ড দূর না করিলে এ 
বীজগুলি হইতে যে ধান হইবে তাহাতে বহু পরগাছা থাকিবে। বীজ- 
সংরক্ষণ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন; আগুন, ধোয়া, বৃষ্টির 
জল এবং মাছের সংশ্রবে বীজ নষ্ট হইয়! যায়। এক শ্রেণী: বীব্ের 
সঙ্গে অপর কোন শ্রেণীর মিআ্ণ হইলে শস্ত ভাল হয় না। বীজ ভাল 
হয় না। বীল্প তাল ন। হইলে কৃষকের সমস্ত পরিশ্রম, প্রচুর বৃষ্টিপাত 
এবং সার প্রস্ততি পণ্ড হইয়। যায় । 

বীজবপনের জন্য বৈশাখ সর্বোত্তম মাস, উ্রোষ্ঠ মাঝারিরকমের এবং 
আবণ মাস সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট । রোপনার্থ বীজের জন্য প্রকৃষ্ট কালের 
নাম ‘স্তুচি'। এই শব্দটির অর্থ কাহারও কাহারও মতে জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় 
এবং কাহারও নতে সাধাররণভাবে গ্রীষ্মকাল । 

ধান্ উৎপাদনের জন্য জলের প্রয়োজনীয়তা সুবিদিত । এই গ্রস্থেও 
ক্ষেত্রে জল রাখার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে । বলা 
হইয়াছে যে, কুল রক্ষা করিতে হইলে যেমন অন্তঃপুরে স্ত্রীকে যত্বে রক্ষা 
করিতে হয়, তেমনই উত্তম শস্তলাভেচ্ছ ব্যক্তির আশ্বিন ও কাতিক মাসে 
ক্ষেত্রে অলরক্ষার ব্যবস্থা কর! উচিত। গ্রন্থকার এই বিষয়ে সতর্কবাণীও 
ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ক্ষেত্রে জল নির্গমের অন্য নালা 
কাটিয়া দেওয়া উচিত; ক্ষেত্রে এমন পরিমাণ জলের প্রয়োজন যাহাতে শুধু, 
ধান্যের গোড়াগুলি মাত্র জলমগ্র থাকে । 

উপরে যাহা, লিখিত হইল তাহাতে এইটুকু স্পষ্টই বুঝা যায় যে, 
প্রাচীনকালে ভারতবাসীগণ শুধু দেবদেবীর উপাসন1 বা দশন-শাঙ্রের 
আলোচনায়ই নির্ত থাকিতেন না? যে শরীরকে "আছ ধর্মসাধন* 


৯২ ইতিহাস 


বলিয়। মনে করা হইত তাহাকে রক্ষা করিবার যে প্রধান উপকরণ অন্ত 
সেই অন্র-উৎপাদনের প্রণালী সম্বন্ধে তাহার! যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত 
ছিলেন। সংস্কতের খনিতে “কৃষি পরাশর’ গ্রন্থটির ছ্যায় বহু অমূল্য 
হীরকখণ্ড লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া কালক্রমে বিস্মৃতির অতল তলে 
বিলীন হইয়া যাইতেছে । স্বতরাং বস্তুতান্ত্রিক জগতেও সংস্কৃত ভাষা ও 
সাহিত্যকে অপাংক্কেঘ্র মলে কর! সঙ্গত নহে। 


তজবাধিনী সত! ও দেবেজ্ডঞনাথ ঠাকুর 
শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস 
( পূৰ্ৰানুবৃত্তি ) 


অক্লান্ত পরিশ্রমে সর্বদলের সমবেত চেষ্টায় চিন্দুহিতাথি বিদ্যালয়’ বা 
Hindu Charitable Institution নামক দেবেঙ্টনাথের অবৈতনিক 
বিদ্যালয়ের স্বষ্টি চয় । মিশনারীবিরোধী আন্দোলনকে এইভাবে ব্যাপক 
সর্বদলীয় ভিত্তিতে দাড় করানোর কৃতিত্ব প্রধানতঃ দেবেন্টনাথের। উক্ত 
বিদ্যালয় স্থাপনের আন্দে।লন ও প্রস্তাব প্রসঙ্গে মিশনারী পক্ষ যেরকম উদ্মা 
প্রকাশ করেন, তা আন্দোলনের শক্তি এবং সার্থকতারই প্রমাণ ।* এই 
বিদ্তালয়টি অবশ্য অ।শামু রূপ স্থায়ী হয়নি । ১৮৪৬ লালের ১লা মার্চ এর 
জন্ম! ১৮৪৮ সালে এর যাবতীয় অর্থসমেত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন হয়। 
ঠাকুর কোম্পানির পতনের ফলে দেবেন্দ্রনাথের আধিক অবস্থারও আকন্মিক 
অবনতি ঘটেছিল । স্বতরাং বিভালয়টির অবস্থাও ১৮৪৮ সালের পর 
থেকে খারাপ হ'য়ে পড়ে । কিন্ত হিন্দুহিতার্থী বিভালয়ের গুরুত্ব শিক্ষাফ়'তল 
হিসাবে তার সাফল্য বা অসাফল্যের উপর নির্ভর করে লা। এই প্রতিষ্ঠানটি 
জাতির একটি বিশিষ্ট মনোভাবের প্রতীক ; তৎকালীন শিক্ষাক্ষেত্রে জাতির 
আত্মনির্ভরশীলতার প্রেরণার মূল উৎস । ভাই দেখা যায় এর প্রতিষ্ঠার 


21 ‘Ihe Friend of Indin, May 22, 1895. “Nalive Movemonte 
in Calcutta," PP 322-23. 


তন্ববোধিনী সভা ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯৩ 


প্রস্তাব ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দিনই সভাস্থলে চল্লিশ হাজার 
টাকা চাদ! স্বাক্ষরিত হয়েছিল। মফঃস্বল সহর মেদিলীপুর থেকেও 
টাদা পাওয়া গিয়েছিল ।২ জনহিতকর কাজে সর্বসাধারণের এই 
রকম উৎসাহ ও সহযোগিত। তখনকার দিনে সম্পূর্ণ নৃতন ব্যাপার । এই 
আন্দোলনের প্রেরণা থেকে কলকাতার স্থুবিখ্যাত দানবীর মতিলাল শীল 
মহাশয় সম্পূর্ণ নিজব্যয়ে সহত্র বালকের শিক্ষার উপযোগী একটি অবৈতনিক 
বিদ্যালয় হিন্দুঠিতা্থা বিষ্যালয় স্থাপিত হু'ব।র পূর্বেই স্থাপন করেন । 
স্টীল মহাশয় রক্ষণশীল ডিলেন এবং এই প্রতিষ্ঠানটির ভার তিনি রক্ষণশীল 
ধর্মসভার উপরই অর্পণ করেছিলেন ।* তথাপি রমাপ্রসাদ বায়, দেবেন্দ্রনাথ 
প্রভৃতি প্রগতিশীল যুবকবৃন্দের সহযোগিতা পেকে তিনি বঞ্চিত হলনি ॥ 
ভার কাজের প্রশংসা করে তত্ববোধিনী পত্রিক: লেখেন :* “শীলবাঝুকে 
এ বিষয়ে অতান্ত ধন্যবাদ করিতে হয়, সাধারণের আংহ্কুল্য ছ্বারা হিন্দু 
হিত।ধি বিছ্/ালয় স্থাপনের বিলম্ব আছে এজ্শ্য তিনি স্বীয় উদ্যোগে 
উক্ত বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, হিন্দুদিগের জম্জা বক্ষ! করিলেন 1” 
কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত মূল হিন্দু হিতার্থী বিদ্ালয়ের আদশে পানিহাটিতেও 
একটি হিন্দুহিতার্থা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল বলে জানা যায় ।* ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্ত সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্র সংবাদ সাধুরঞ্জনের ২০ শে আগষ্ট ১৮৪৯ 
সংখ্যাতে প্রকাস্টিত একখানি পত্রে দেখা যায়, কৃষ্ণনগর মিশলারীগণের 
ইংরাজী বি্ভালয়ের কোনও ছাত্র খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করায় সেখানকার 
হিন্দুগণ মিশনারী বিদ্যালয়ে ছাত্র প্রেরণ বন্ধ করেন এবং উদ্যোগী হয়ে 
সেখানে হিন্দু ছাত্রগণের জন্য একটি অবৈতনিক বিভালয় স্থাপন করেন ।* 
১৭৭১ শকের অগ্রহায়ন মাসের তত্ববোধিনী পত্রিকাতে দেখা যায় ছগলী 
জেলার অন্তর্গত অপূর্বপুরে স্থানীয় ভদ্রলোকগণের উৎসাহে একটি 


২। তত্বৰোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৭৬৭শক, পৃঃ ২০১ 

৩। সমাচার-চক্লিকা, ৫ই ছুন ১৮৪৫ ( ২৪শে জোষ্ঠ ১২৫২ ) পৃঃ ১৪৮ 

৪। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১৭৬৭-শক, পৃঃ ১৮৭-৮৮ 

৫। যোগেশচন্্র বাগল-দেবেন্গন!থ ঠাকুর (সাহিত্য সাধক 5রিতমাল। ) পৃঃ ৪৮ 

৬ পংবাদ-সাধুরঞ্জন, ২০ শে আগষ্ট ১৮৪৯ ( &ই ভাদ্র ১২৪৩) পৃঃ ৩৪) 
শর ছাত্রের ধর্মান্তগ্রহণ সম্পর্কে ৮ই জুন ১৮৪৯ তারিখের দৈনিক সংবাদ-প্রভাকরে 


৯৪ ইতিহাস 


অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপিত হয়েছে এবং সেখানে প্র।য় দুইশত ছাত্র 
অধ্যয়ন করছে।" এইভাবে তত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারিত 
দেবেন্দ্রনাথের আহবানে বাড়ল! দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাড়া এসেছিল । 
এবং হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য সফল হায়েছিল। 


মিশনারী পক্ষের প্রদত্ত হিসাব থেকেও এই সাফল্যের কিছু ইন্িত পাওয়া 
যায়। জনৈক মিশনারী লেখক ১৮৫২ থেকে ১৮৬২ পর্যন্ত বাংলাদেশের 


মিশনারী স্কুলগুলির দশ বৎসরের কাধধারার একট! হিসাব দিয়েছেন । ভাতে 
দেখ! যায়, ১৮৫২ সালে বাঙলা দেশে মিশনারী পরিচালিত বাঙলা 
স্থলের সংখ্য। ৬২, ছাত্র সংখ)! ৬৪৭০ ; বোভিং স্কুলের সংখ্য! ২২, ছাত্রসংখ্যা 
৭৯০; ইংরাজী স্কুলের সংখ্যা ২২, ছাত্রসংখ্য। ৩০০৫ । ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে 
সেইখানে বাউলা স্কুলের সংখ]! ১২৯, ছাত্র সংখ্যা ৪৮২০; বোডিং স্কুলের 
সংখ্যা ২৩ ছাত্রসংখা। ৬৯৫ ; ইংরাজী স্থুলের সংখ্য! ২৯, ছাত্রসংখ)! ৭১১৯” 
দেখ। যায় ইংরাজী স্কুলগুলিতে কিছু ছাত্র বাড়লেও, বাড়ল! স্কুলে এবং 
বোডিং স্কুলে স্কুলের সংখ্য! বৃদ্ধি সত্বেও ছাত্রসংখ)া কমেছে । গড়পড়তায় 
ছাত্র বাড়ার চেয়ে কমেছে বেশী । সুতরাং শিক্ষান্সেত্রে মিশনারীদের 
প্রভাবে যে ভাট! পড়তে আরম্ত হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
দেবেন্দ্রনাথও তন্থবোধিনী সভা প্রবর্তিত প্রচণ্ড আন্দোলন যে এর অপরাপর 
কারণের মধ্যে একটি উপরের আলোচন! পাঠ করলে তা সহজেই বোঝা যায়। 

কর্মক্ষেত্রে এ্রী্ীয় মিশনারীগণের সঙ্গে লড়াইয়ে নামঝার পরে ভারতবর্ঘে 
মিশন।রীগণের তদানীন্তন প্রচার সাফল্যের মূল কারণ কি, বিষয়ে তত্ববোধিনী 
সভাকে গভীরভাবে চিস্তা করতে হয়েছিল। সভা কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্তে 


সম্পাদক ফরি ঈশ্বরচন্ত্র গুগ্ত ( তত্ত্ববোধিনী সঙার বিশিষ্ট সদন্ত ) মন্তব্য করেছিলেন, 
"ক্কিজনগর নিবাসি শদ্রমহাশয়দিগের প্রতি আমর! বিনরপূর্বক নিবেদন করিতেছি 
তাহাদিগের সন্তানের! মূর্খ হুইয়া ঘরে থাকুক তথাপি আর পাদ্রির স্থলে প্রেরণ 
করিবেন লা, সন্তানের শিক্ষার জন্ত সাধ্যমতে বত সদ্ুপায় করিতে প।রেন তাহা করুন, 
নবন্ধীপাধিপতি এীযদ্মাহারাঞ্জ। বাহাদুর অবিলব্েে এক সাধারণ সভ। আহ্বান পূর্বক 
স্বতত্ত্র বিস্ালয়ের অশুষ্ঠান করুন,'-- 1” ( সংবাদ প্রভাকর, ৮ই জুল ১৮৪৯ পৃঃ ৪)। 

৭! তন্ববে।ধিনী পত্রিক(, অগ্রহাস্রণ ১৭৭১ শক, পৃঃ ১২১-২২ 

৮1 Rev. Dr. Joseph Mullene-A Brief Review of Ten Years’ 
Missionary Labour in India { Between 1352 and 1862 ) Dp. 118. 


তন্থাবোধিলী সভ! ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯৫ 


উপনীত হয়ে ছিলেন তা বিবৃত হয়েছে ১৭৭৬ শকের আশ্বিন মাসের 
তত্ববোধিনী পত্রিকাতে ৷: সেখানে ভারতবাসীর খ্রীষ্টধর্মের পক্ষপাতী হবার 
মূল পাঁচটি কারণ নির্দেশ কর! হ'য়েছে £ (১) ত্রীষটধর্মপ্রচারকালে মিশনাবীগণ 
বাইবেল বর্ণিত শ্রী্টধ্ম সংক্রান্ত অলৌকিক কাহিনীগুলিকে এঁতিহাসিক 
প্রমাণের ভিত্তিতে দাড় করানোর চেষ্টা করেন । তারা বলেন হিন্দু পুরাণেও 
অনুরূপ অলৌকিক ঘটনাগুলির কোনও বাস্তব এতিহাসিক ভিত্তি নেই; 
কিন্তু বাইবেল বণিত সকল ঘটলাই এতিহাপিক স্যাক্ষ্যের সাহায্যে প্রমাণ 
কর! যায়। এখানেই গ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব । অথচ পাশ্চাত্য দেশেই গিবন 
প্রভৃতি এঁতিহাসিক যে সকল তথাকথিত প্রমাণ অগ্রাহ্য করেছেন এবং 
বৈজ্ঞানিকগণ সেগুলিকে অলীক বলেছেন । এ'দেশের সকল লোক সে খোজ 
রাখেন না| তত্ববোধিনা পত্রিকার মতে দেশীয়গণকে এ্র্ধর্মের বিরুদ্ধে 
ইউরোপীয় এতিচাসিক ও বৈজ্ঞানিক বুক্তিধারার সাঙ্গে পরিচিত করলে, 
মিশ্বনারীগণ প্রদত্ত ্টধর্মের তথাকথিত এতিহাসিক প্রমাণ আর তাদের 
মনে মোহবিস্তার করতে পারবে না) (২) গৃহবিবাদ ও কলহ, দেশাচার 
জনিত যন্ত্রণা ভোগ, অভিভাবকের নিরর্থক তিরস্কার, অনেক সময়ে লোককে 
খ্ৰীষ্টধৰ্ম গ্রহণ করে এসবের হাত থেকে মুক্তি পেতে প্ররোচিত করে। 
মিশনারীগণও এই সকল ঘটনার পূণ সুযোগ গ্রহণ করেন; (৩) 
দারিজ্যাহঃখ ও অনাহারের কষ্ট অনেক সময় দেশবাসীকে গ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন 
করতে বাধ্য করায়। মিশনারীগণ তাদের প্রলোভন দেখান যে গ্রাষ্টধর্ম 
গ্রহণ করলে অন্বস্ত্ের কষ্ট থাকবে না, (৪) হ্ুষসীয় দেশাচার ও কুনীতি 
এদেশের শিক্ষিত যুবক সমাজকে হিন্দুধর্মের প্রতি বিরূপ করে তুলেছে ॥ 
ভারা দেখেন, বিদ্ভালয়ে তার! যা শিক্ষা করেন গৃহে তার বিপরীত 
ঘুক্তিবিরুদ্ত আচার তাদের পালন করতে বল! হয় ৷ - এইজন্য তুর হিন্দুধর্মও 
সমাজের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়েন এবং সর্বদা গ্রীষ্টধর্ে আন্তরিক বিশ্বাস 
না থাকলেও অনেক সময়ে গত্যন্তর না থাকায় এ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন; 
(৫) প্রচলিত হিন্দু আচারের বিরোধিতা করলে অনেক সময়ে বিনোধীকে 
নানা নিগ্রহ ভোগ করতে হয়। নারীর একবার চরিত্র ঘটিত কলক্ক 


৯। তত্ববোধিলী পঞ্জিকা, আশ্বিন ১৭৭৬ শক, “ভারতবর্ষ লোকে স্টার ধর্ম 
কেন অবলম্বন করে?" পৃঃ ৯৬৯৯ 


৯৬ ইতিহাস 


রটলে হন্দুসমান্জে আর তার স্থান থাকে না। এই সব কারণে বহ নারী 
হিন্দু সমাঞ্জ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়, এবং খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করে। 
এই কারণগুলি দিদেশ করে তত্ববোধিনী পত্জিক। বলছেন “এই সমুদয় 
কারণের নিরাকরণ কর! কর্তব্য । প্রথম কারণের খণ্ডন কর! সহঙ্গ কম 
অবশিষ্ট কারণ সমুদয়েরও যতদুর নিরাকরণ সম্ভব হয় তদর্থে সাধ্যানুসারে 
চেষ্টা কর! সর্বতোভাবে কর্তব্য । একার্ধ এতদ্দেশীয় সকল সপ্প্রদায়েরই 
সাধারণ কর্ম। সর্ষস।ধারণ হিন্দুবর্গের একবাক্য হৃইয়। চে! কর! উচিত 
শিক্ষিত।শিক্ষিত নবে)র প্রাচীন সকল সম্প্রদায়েরই এবিষয়ে এক মঙালম্বী 
ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়। বিখেয় ও আবশ্যক । খ্রীষ্টায় ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধির 
মূল কারণাস্ুসন্ধান এত গভার অন্তদৃষ্টির সঙ্গে সে যুগে অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান 
করেন নি। এবং জাতির সম্মুখে এমন প্রতীকারের পথনি:দশ অন্য কোনও 
সংঘ দেননি। তববোধিনীর উল্লিখিত প্রবন্ধটি ভবানীপুর ব্রাম্ঈসমাঞ্জ কর্তৃক 
পুর্ভিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায় ।১* তববোধিনী সভার 
এই প্রচেষ্টার জন্য তৎকাশীন। শিক্ষিত সমাজ উক্ত সংঘকেই খ্রীষ্রধর্ম 
বিরোধী সংগ্রামের নায়ক বলে স্বাকার করে নিয়েছিলেন । ১৭৭৯ শকের 
বৈশাখ মাসের তত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত একখানি পত্রে এর 
একটি সুন্দর নিদর্শন আছে। শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যাক্তি 
বাল্যকালে আষ্টধর্ম এাহণ করেছিলেন, পরে তিনি পুনর্বার হিন্দু হয়ে 
ত্রাক্মধর্ম অবলম্বনের প্রার্থনায় উক্ত সংখ্য। ভত্ববোধিলীতে এক ইংরাজী পত্র 
প্রকাশ করেন । তাতে তিনি লিখেছেনঃ “I therefore publicly 
reuounce Christiavity through the medium of your widely 
circnlated Journel.”>> এর থেকে বোঝা যায়, তত্ববোধিনী পাত্রকাকে 
তখন খ্রীষ্ধর্ম বিরে৷ধী সংগ্রামের জ্রাতীয় মুখপত্র সনে করা হ'ত! কেধল 
বাঙলা দেশে নয় ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলে মিশনারীদের প্রভাব বৃদ্ধির 
সংবাদ সরবরাহ করে তত্ববে।ধিনী পত্রিকা দেশবাসীকে সাবধান করতে 
ক্রটি করতেন না৷ উদ্বাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মাপ্রাজ অঞ্চলে হিন্দু 
শীত সংঘসে'র কাহিনী সবিস্তারে তত্ববোধিনী প্রকাশ্য করেন; এবং হিন্দুদের 


১০।  তন্ববোশিণী পত্রিকা আষাঢ় ১৭৭৭ শক, পৃঃ ৪৩ 
১৯৭ তব্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশ্াশ ১৭৭৯ শক, পুঃ ১২ 


তক্ববোধিনী সভা 9 দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নখ 


প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করবার অপরাধে সেখানকার সদর কোটের দ্বিতীয় 
জর্জ মিঃ লুইনকে স্থানীয় হিন্দুগণ প্রদত্ত অভিলম্দপন পত্তপানির বাডলা 
অনুবাদ লুইন সান্তেবের উত্তর সহ মুদ্রিত করেল ।১২ বস্তুতঃ তন্থবোধিনী 
পত্রিকা ছিল তৎকালীন মিশনারী-পীড়িত আতস্বগ্রত ও বিভ্রান্ত হিন্দুসমার্জের 
স্মেহশীল অভিভাবক ৷ 

তৎকালীন শ্রীধর্ম বিরোধী আন্দোলনের আর একটি অধ্যায়ের সঙ্গে 
তত্ববোধিনী সভার পরোক্ষ যোগ ছিল, তাহ'ল “x 1১0৮ বা 
ভারতীয়” উত্তরাধিকার আইনের সংশোধন সংক্রান্ত বাদাহুবাদ । ১৮৫০ 
খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে সরকার স্থির 
করেন কোনও বাক্তি ধ্মান্তর গ্রহণ করলে পৈত্রিক বিষয় থেকে বঞ্চিত 
হ'বে ন। এদেশীয় খ্রাহীয় সম্প্রদায় উত্তরাধিকার আইনের এই পরিবর্তনের 
ভ্ম্য বেশ কিছু দিন পূর্ব থেকেই সচেষ্ট হয়েছিলেন, কেনন! এতে তাদের 
সমূহ সুবিধ৷ । অপর পক্ষে শিক্ষিত হিন্দুসমাজ এই পরিবর্তনের আভাস 
পেয়ে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন কেননা তার! মনে করলেন এর দার! তৎকালীন 
হিন্দু যুবকগণ খ্রীষ্টধর্ম গাহণে আর ইতস্ততঃ করবেন ল1। স্মৃতাং এই 
আইনের প্রতিবাদে হিন্দুসমাজ অস্রাসর হয়েছিল?” বাঙলা দেশ থেকে 
রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের সংস্থা ধর্সসভা এই আইনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ 
গ্রতিবাদলিপি প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তত্ববোধিনী সভা। এবং উলার- 
পন্থীদের পূর্ণ সমর্থন যে এই লিপির পশ্চাতে ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই । 
এক হিসাবে বলা যায় গ্রী্ধধর্ম প্রসারের বিরুদ্ধে তত্ববোধিনী সভা যে 
আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন ধর্মসভার প্রতিবাদলিপি পরোক্ষভাবে তারই 
অন্ুপ্রেরণাসঞ্জাত । কেনন! ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে যখন অনুরূপ আইন সংস্কার 
হয় তখন ধর্মসভা সে বিষয়ে নীরব ছিলেন কোনও প্রতিবাদ করেন নি। 
আঠারে। বৎসরের মধ্যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বদলে গিয়েছিল এবং 
তত্ববোধিনী সভা মিশনারী বিরে।ধী আন্দোলন সৃষ্টি করে’ হিন্দৃসমাজের 
মনোবল অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিলেন । কাজেই ধর্মলভাও এ 


৯৯ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহারণ, ১৭৬৮ শক পৃঃ ৩৭১-৭৬ 

৯৩ J. W. Kuye-Chrislianity in Indis—An Historical 
Narrative ( London 1859 ) pp. 455-66 
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ব্যাপারে জোর পান। মিশনারী পক্ষীয় সংবাদপত্রগুলির মস্তব্য পাঠ 
করলে জান! যায়। এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে হিন্্রসমাজের 
উদারপস্থী ও রক্ষণশীল দুই দলই হাত মিলিয়ে ছিলেন। ১৮৪৫ অীষ্টাব্দের 
১৭ই এপ্রিলের ক্রেড অফ ইণ্ডিয়া লেখেন £ঃ>* “It appears singular, 
therefore, that whilo the firat abrogation of the intolerant 
rules of the IHindoo creed was allowed to pass without 
notice although the Dhurma Subha which had been esta- 
blished for the especia) protection of Ilindooism was at 
the time in ful] bloom, the Hindus in Calcutta, 0০০) ortbo- 
dox and liberal should have united to present a romons- 
trance to Government against the repetition of these 
enactments in tlhe new law.” ভত্ববোধিলী সভা স্্ট আন্দোলন ও 
তচ্ছনিত নৃতন আবহাওয়ার কথা মনে রাখলে ধমসভার এই কর্মতৎপরতায় 
বিশ্মিত হবার কিছু নেই । প্রসঙ্গতঃ স্থানে স্থানে তত্ববোধিনী পত্ডিকাও এই 
আইনের বিরুদ্ধে তীত্র প্রতিবাদ জআনিয়েছেন। উমেশচন্দ্র সরকারের গরীটধ্ম 
গ্রহণের সমালোচন। করে তত্ববোধিনী পত্তিকায় যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়েছিল তাতে উক্ত আইন সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য দেখা যায় : 
“বিশেষতঃ রাজার অধিকার তখন অধিক স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ হয়, যখন 
স্মরণ করি গ্রষ্টিয়ান ধর্ণের উৎসাহকারী এবং হিন্দুধর্মের পূর্ণ বিরোধী 
এ প্রকার নিয়ম প্রচার হইবার উপক্রম হইতেছে যে লোকসকল 
গ্র্রিয়ান হইলেও পৈতৃক ধনের অধিকারি হইবেক। এই নিয়ম ছারা 
এ দেশের সমূহ দুর্গতি ঘটিবার সম্ভবন1।”** দ্বিতীয়তঃ মাদ্রাজ সুণ্জীমকোর্ট 
দ্রীনেবাস ( জ্রনেবাস ) নামক জনৈক দেশীয় খ্ষ্টধর্মমবলম্বীর হিন্দু স্রী লস্্রীকে 
তার অনিচ্ছা সত্বেও এবং তার অভিভাবকবৃন্দের আপত্তি সত্বেও স্বামীর 
নিকট যেতে বাধ্য করাতে তত্ববোধিনী পত্রিকা এই বিবয়ে একটি তীব্র 
সমালোচনাপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে এই আইনের নিন্দা প্রসঙ্গে 


১৪ The Friend of India, April 17, 1845 “Liberty of 


Conscience,” PP. 241-42 
>১৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, লো ১৭৬৭ শক, পৃঃ ৯৭৭ 


তত্ববোধিলী সভা ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯৯ 


যা বল! হয়েছে তা প্রায় রাজড্রোহের পর্ধায়ভূক্ত :** রাজপুরুষেরা যেন্সপ 
অসঙ্গত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন তাহা অসহ্য বোধ হইতেছে । অন্য দেশে 
এ প্রকার ঘটন। হইলে একটা খণ্ড প্রলয় উপস্থিত হইত । ইংরাজ রাজ্রপুরুষেরা 
যেমন দুর্দান্ত, ভারতবর্মীয় লোকদিগকে তেমনি স্বছন্দমভাব পাইয়াছেল।” 
স্থতরা Lex Lociর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছিল, তার মধ্যে তত্ববোধিনী 
সভার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। ছিল, এ কথ নিঃসংশয়ে বলা যায় । 
ততুবোধিনী যুগে হিন্দু গ্রীষ্টীয় সংঘাত সম্পর্কে যে প্রসঙ্গ এতক্ষণ 
কর! হয়েছে, আছোপাস্ত সেটি পযালোচন! করলে কয়েকটি কথা সভাবতঃ 
মনে হয়। একটি প্রচলিত ধারণা আমাদের অনেকের আছে যে রামমোহন 
প্রধানতঃ গ্রাইধর্মের বন্যাকে প্রতিরোধ করবার জস্থই ধর্ম ও সমাজ 
সংস্কারে হাত দিয়েছিলেন । কিন্তু দেখা যাচ্ছে এ মতটি সর্ধাংশে সত্য 
নয় । রামমোহন গ্রষ্টধর্মের সমালোচনা করেছিলেন বটে কিন্ত সে 
সমালোচনা। মূলতঃ তত্ত্বগত ৷ তিনি নান! ধর্মের বিচার করেন, খ্রাষ্টধম 
তার মধ্যে একটি । কিন্ত কেবলমাত্র গ্রীষ্টধর্মকে বাধা দেবার জন্য ধর্ম 
ও সমাজ সংস্কারে তিনি প্রবৃত্ত হন নি। তার চিন্তা ও কর্মের ভিত্তি 
গভীরতর ৷ খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের তত্ব ও কর্মের সংঘাত প্রকৃতপক্ষে 
আরম্ত হয় তত্ববোধিনী যুগে এবং ভারতীয় পক্ষে এর নায়ক ছিলেন 
তত্ববোধিনী সভা ও দেবেক্্রনাথ ঠাকুর । এ ক্ষেত্রেও মিশনারী গণের সঙ্গে 
বিরোধ তত্ববোধিনী সভা ও দেবেন্দ্রনাথের বহুবিভ্তারিত কর্মকাণ্ডের একটি 
শাখা মাত্র । এই সংগ্রামে দেবেন্দ্রনাথ জয়লাভ করেন। প্রধানতঃ 
ভাঁর এবং তত্ববেধিনী সভার প্রচেষ্টায় ইউরোপীয় সভ্যতা ও শ্রীষ্টধম 
কতৃক উদ্ভ্রান্ত শিক্ষিত হিন্দুসমাজ আংস্মস্থ হয়। তদানীস্তন হিন্দু সমাজে 
এই ব্যাপারে সর্ধদলীয় এক্য স্থাপন করে দেবেন্দ্রনাথ অসাধারণ 
কমপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন । খ্ৰীষ্টীয় পক্ষের কাগজপত্রে হিন্দুসমাজের 
এই এীক্যের স্বীকৃতি আছে। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে তারিখের 
কলকাতার The Christiaen Advocate নামক কাগজে তদানীত্তন 
হিন্দুসমাজে চারিটি দলের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করা হয়েছে, যথা 
(১) ধৰ্মলভা, (২) বভ্ৰহ্ধসভা ( ব্ৰাহ্মসমাৰ্জ ), (৩) 'তত্ববোধিনী সভা 


৯৬ । তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ডাঙ ১৭৭৩ শক, “অবিচার” পৃঃ ৭১-৭৬ 
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এবং (৪) ইয়ং বেঙ্গল। এবং পরে উক্ত পত্রিকা মশ্তুধ্য করেছেনঃ?" 
1g sections of 





“One feature distinguishes all these ৮৪. 
the Hindu family-hostility to Christianity. 
Gospel and its claims they entertain only the must united 
and bitter enmity. The Dharma, Brabma andthe Tatta 
bodhini Sabbas, young Bengal, tbe bigutcd and the 
liberal, orthodox aud reformer, the gros> idolator and 
the puro Vedantist, all are united in bitter opposition to 
snd enmity vf (Giuspel of Christ.” লিক্ষিত হিন্দুসমাজের এই 
মনোভাবের অষ্ট দেবেজ্রলাথ এবং তত্ববোধিনী সত।। দ্বিতীয়তঃ 
অমুসন্ধিৎসু পাঠক মাত্রেই লক্ষ্য করবেন এই সংগামে দেবেন্দ্রনাথ ও 
তত্ববোধিনী সভা যা রক্ষা করতে চেয়েছেন, তা মুখ্যতই হিন্দুধর্ম 
এবং যার শুয়ে লড়েছেন তা হল শিক্ষিত হিন্দু সমাজ । রামমোহন 
মিশনারীদের সম প্রসঙ্গে ভারা যে হিন্দুমুললমান উভয় 
সম্প্রদায়ের শক্র এ' কথা মনে রেখেছিলেন, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ বা 
তত্ববোধিনী সভ। মুসলমান সমাজকে হিসাব থেকে বাদ দিয়েই এসেছেন 
সর্ধদা। এইদিক থেকে রামমোহনের দৃষ্টি যে গার ভাবচিয্য দেবেন্দ্রনাথ 
অপেক্ষা পূর্ণতর এবং উদারতর ছিল তা স্বীকার করতেই হবে । শিক্ষিত 
নগরাশ্রয়ী হিন্দু সমাজের পক্ষাবলম্বন করেই মুখ্যতঃ দেবেশ্রনাথ এবং 
তত্ববোধিনী সভাকে পাদরিদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল এ বিষয়ে 
রিশেষ কোনও সন্দেহ নেই। সম্পূর্ণ মধ্যবিত্ুত্রেণী কতৃকি সংগঠিত 


তত্ববোধিনী সভার পক্ষে এই কর্মসুচী অবলম্বন বিশেষ অপ্রত্যাশিত 
বা আশ্চর্য নয়। কিন্তু এ'কথা স্বীকার করতেই হবে, মিশনারীরা সে 
যুগে প্রধানত; সতরবাসী শিক্ষিত হিন্দুসমাজ্রকে তাদের প্রচারোভমের 
লক্ষ্যস্থল করেছিলেন । এবিষয়ে ভাদের যেন জীবন-সরণ পণ দেখা যায়। 
হয়তো তাদের ধারণা হ'য়েছিল উচ্চবর্ণের ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুসমাক্কে 


‘Towards the 








2% The ‘Calcutta. Chrislian Advocale for Muy 21, 1845, 
“Spirit of the Native and Christian Press,” quoted in the 
Celoutta Christisn Observer, June 1845 7. p. 402-9 
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ধর্মান্তরিত করতে পারলে হিন্দু সমাজের সমস্থলে আঘাত করা হবে 
এবং তখন আর গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত বা অলুশিক্ষিত জনসাধারণকে শ্রী 
ধমের পথে নিয়ে আসতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না । মেকলের মনোতাবও 
অনেকট। এই জাতীয় ছিল, তা তার পূর্যোদ্ধৃত উক্তি পেকে আভাবে 
বোঝা যায় । সুতরাং নগরাশ্রয়ী শিক্ষিত হিন্দুসমান্রকে মিশনারী আক্রমণ 
থেকে রক্ষা করবার অন্য দেবেন্দ্রনাথ এবং তত্ববোধিনী সভার প্রচেষ্টা যে 
অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । গ্রামাঞ্চলে মিশনারী 
প্রভাব বৃদ্ধির আশঙ্গ। সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ যে সচেতন ছিলেন ন! তা লয় । 
১৭৮৬ শকের ২১শে আষাঢ় তারিখে বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
নিকট লিখিত এক পত্রে ঙাঁকে এই বিষয়ে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ 
করতে দেখা যায় ১১* “অবোধ গাম] লোককে এই ক্ষণে গ্রীষ্টানেরা মোহজালে 
আচ্ছন্ন করিবার জন্ক চেষ্টা করিতেছে ।**,পল্লীগ্রামের্র দশা কি হইতেছে। 
সেখানে আঁষ্টানদিগের প্রতিকৃূলে একটি শব্দমাত্রও বোধ তয় বিনির্গত 
হয় না। সংবাদ পাইলাম যে রাজপুরেও গ্রীষ্টানেরা প্রবেশ করিয়াছে । 
এইক্ষণে আস্টানেরা নগরের প্রতি নিরাশ হইয়া পল্লীএামের অবোধ 
ব্যক্তিদিগের ধম্পথে কণ্টক দিতে আরম্ভ করিয়াছে ।” তবে ত সত্বেও 
তত্ববোধিনী সভার মিশনারী বিরোধী প্রচেষ্টা যে প্রধানতঃ সহরাশ্রয়ী 
এবং শিক্ষিত হিন্দুসমাজ-কেন্দ্রিক একথা মানতে হয়। তৃতীয়ত: দেখা 
যায় এই সংঘর্ষের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ এবং তত্ববোধিনী সভা তাদের উক্তি 
ও রচনাদির মধ্যে বার বার যে সংযম, শালীনতা ও ভদ্রতার পরিচয় দিয়েছেন 
খৃষ্টীয় পক্ষে এক কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা বাদ দিলে তার 
একান্ত অভাব । মিশনারী পক্ষ যেখানে হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে 
তীত্র ব্যঙ্গ ও কটুক্তি করে চলেছেন এবং তত্ববোধিনী সভার রচনাবলীকে 
“Drivelling” “Worthless? “Utterly beneath contempt” 
“Wretched Staff” “Having no character and respectability 
ইত্যাদি সম্বোধনে অভিহিত করেছেন, তত্ববোধিনী সভা Vaidantic 
Doctrines Vindicated” পর্যায়ের শ্রবন্ধগুলির মধ্যে সেখানে 
ধীর ভাবে বলেছেন 4১1] we desire is fair play for both 


১৮। যহুষি নেবেন্্রনাখের পত্রাবলী ( শ্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত ) পৃঃ ১৪৪ 


১০২ ইতিহাস 
creeds. Let a knowledgo of Christianity and Ilindovism be 
equallr spread,...let the preference of tho one over the 
utber be a mattcr uf choice without any attempt to bias 
the judment and we shall bave no fear for the result. 
অথবা “৮০ sincerely hope our missionary friecds will be 
induced to entertain the same Catholic views in all 
religious controversies involving as they do tlhe temporal 
and spiritual welfare of mankind.” মিশনারীদের হিন্দুধর্ম 
সমালোচনার মধ্যে অনেক সময়ে স্থেতজাতিন্ুলভ যে একটা দন্ত ও 
অনুকলম্পার ভাব দেখা যেত, তত্ববোধিনী সভা সংযত অথচ ফুক্তিপূর্ণ ভাবে 
তার প্রতিবাদ করে জাতির আত্মসম্মাল রক্ষা, করেছিলেন । এবিষয়ে 
সভা ছিলেন সম্পূর্ণ রামমোহন রায়ের অনুগামী ৷ 

উপসংহারে বলা যেতে পারে, কোনও কোনও পাশ্চাত্য লেখকের 
মতে খুষ্টধর্ম প্রসারের বিরুদ্ধে এদেশে যা! প্রতিবাদ হয়েছিল তার কিছুই 
প্রাচ্য ধনের পক্ষ থেকে হয় নি। যুক্তিবাদী এবং নিবীশ্বরবাদীরাই এ 
বিষয়ে অগ্রণা হয়েছিলেন £ [৮ is significant that no Oriontal 
College was opened during the whole period against 
10065 activities. In fact suoh opposition as Duff aroused 
was oun westorn Or agnostic lines and dissociated entirely 
from Oriental vrthodoxy.”** দেবেন্দ্রনাথ ও তত্ববোধিনী সভা 
কর্তৃক মিশনারীগণের সঙ্গে তত্তগত সংঘর্ষ শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারী প্রভাব 
নিরোধের প্রচেষ্টা, হিন্দু হিতার্থী এবং অস্তান্য মিশনারী বিরোধী বিভালয় 
প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির ইতিহাস আলোচন! করলে এ মতের অসারতা সহজেই 
বুঝতে পারা যায় । 


সমাপ্ত 


১৯। 4১7 Mayhew-Christianity and the Government of India. 
PP. 171-72 


বিদ্যাসাগর ও বিধবাবিবাক আন্দোলন 
আ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায় 


বিদ্যাসাগরের বিধব।বিবাহু আন্দোলন আর্ত হইবার বহু পূর্বব হইতেই 
বাংলাদেশে এই অতিপ্রয়োঞ্জনীয় সমাজ সংস্কারের প্রচেউ। চলিতেছিল, 
যদিও কোনোদিন তাহ! বিশেষ বাপক রূপ ধারণ করে নাই ৷ মধ্যযুগেই 
চৈতন্যের অহ্বর্তাঁ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবাবিবাতের প্রচলন হয়।৯ 
অষ্টাদশ শতাব্দার মধ্যভাগে সমাজ যখন ঘোর কুসংস্কার আ!চ্ছম তখন 
ঢাকার রাজা রাজবলুভ উচ্চবর্ণের বাঙ্গালী সমাঞ্সে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন 
করিবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন । ১৭৫৬ সালে আপন বিধবা কল্যার পুনরায় 
বিবাহ দিবার জন্য রাজবল্লভ বিক্রমপুর, নদীয়া, বারানসী, মিথিলা, দ্রাবিড় 
ও তৈলঙ্গদেশের পণ্ডিতসমাজের নিকট শাস্ত্রীয় বিধান প্রার্থন! করেন। 
তাহারা সকলেই এই ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু 
রাজবল্লভের তিন সভাপণ্ডিত--সাব্বভৌম, বিষ্াবাগীশ ও সিন্ধান্ত, ইহাদের 
মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তির বিপরীত আচরণের জন্য ও লবন্বীপাধিপতি মহারাজ 
কৃষণচন্দ্রের বিরোধিতার জন্য শেষপধ্্যস্ত এই চেষ্টা পণ্ড হইয়! যায় ।* কৃষ্ণ- 
চন্দ্রের বিরোধিতার প্রধান কারণ ছিল বৈদ্ঞবিদ্বেষ । রাজবল্লভের প্রস্তাব 
আবণমাক্র তিনি ঝলিয়াছিলেন__-“এ ব্যবস্থা শান্ত্রবিরুদ্ধ ন! হইলেও ব্যবহার 
বিরুদ্ধ বলিয়া রাহ্ুবল্গতকে নিরাশ করিতে হুইবেক । একজন বৈদ্যজাতীয় 
যে এই চির অপ্রচলিত ব্যবহার প্রচলিত করিয়! যাইবেন ইহ। কোনমতেই 
সহনীয় নহে ।” রাজবল্লভ কৃষ্ণচন্দ্রের চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া তাহার 
প্রচেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইলেন । মহারাজ শ্ররশচন্দ্র বলিতেন__কুষত্্র 
রাজবল্লভের প্রেরিত ব্যবস্থাপত্র পাঠ করিয়া! বহু আক্ষেপ করিয়া বলেন, 


>1 Calcutta Review. 1855. Vol. XXV. Article on ‘Marriage 
of Hindu Widows. 
২। চণ্ডীচরণ বন্য্যোপাধ্যার-_ঈশ্বরচঞ্জ্র বিস্ডাসাগর (১৮2৪) ৮ম অধ্যায় । 


১১৪ ইতিহাস 

“হায় আমি কেন ইতিপুবের্ব এবিষয়ে সাধনে যত্্শীল হই নাই ।”* রাজা রর 
রামমোহন রায় তাহার ‘Ancient Rights of Femaloe=’ (1824) নামক 

এন্বে হিন্দু বিধবাদের দুঃখ দুর্্চশার কাহিনী বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া স্বামীর 
সম্পত্তিতে তাহাদের উত্তরাধিকার দাবী করেন।* রামমোহন প্রকাস্ে 
বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের জন্য কোনে! চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়! জান! যায় 

না, কিন্ত তাহার বিলাত যাত্রার পর সহসা এদেশে এক প্রবল জ্রনরব উঠে 

যে তিনি হিন্দু বিধবাদের বিবাহ দিরার চেষ্টা করিতেই বিলাত গিয়াছেন। 
১৮৭৫সালে Calcutta Review পত্রে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লেখক 
বলিতেছেন ‘V৫ o not know exactly how thi impression 

got abroad, butit was so firm espcecinlly in tlhe female » 
mind that the old widows often jocularly talked of their 
marriage on tle return of Rammohan Roy.”* ১৮৩৭৫ সালের 

১৪ই মার্চ তারিখের সমাচার দর্পণে শান্তিপুর নিবাসী কয়েকজন অবিবাহিতা 

প্রৌঢ়া কুলীনকন্তার প্রেরিত এক পত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রে তাহারা 
নিজেদের দুর্দশার কাহিনা বিত করিয়! বাংলাদেশে বভ্রাহ্মণকাঃস্থ ঘরে 
বিধবাবিবাহ প্রচলনের জগ্ দাবী জানান ও উপস্ত্রীগমন নিরোধ সম্পর্কে * 
আইন প্রার্থনা করেন। ২১শে মার্চ তারিখের সমাচার দর্পণে চু'চুড়ানিবাসী 
কয়েকজন ভদ্রমহিঙ্ার এই দাবীর সমর্থনে প্রেরিত এক পত্র প্রকাশিত হয় । 

এই পত্রে ছুঁচুডানিবাসী ভদ্রমহিলাগণ বঙ্গের পিতা ও ভ্রাতাগণের ূ 
নিকট এক আবেদনে ক্ত্রাশিক্ষা প্রচলনের জগ্য দাবী জানান, স্থচ্ছগ্দে 
পরপুরুষের সহিত আলাপ করিবার অশ্থমতি প্রার্থনা করেন, স্বস্থপতি 
নিবধাচলের ব্যাপারে স্বাধীনতা কামন! করেন, ঝল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ 
নিরোধের জন্য দাবী জানান, পণপ্রথার বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ 

করেন এবং সর্বশেষে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্ অনুরোধ জানান । 


৩1 দেওয়ান কািকেরচজ্জ রান ক্ষিতিশবংশাবলী চরিত-_পৃঃ ১৫৪,১৬৬ | 

8! Remmohan Ros— Brief Remarks Regarding Modern 
Encroschments on the Anoient Rights of Females (1824) a“ 
Reprinted by Ramaprasad Roy in July 1856 : Pages 6-7 

| Oslcutta Review : Vol. XXV Page 359, 


বিছ্যাসাগর ও বিধবাবিবাহ আন্দোলন ১০৫ 


খুব সম্ভব এই পত্ডুইটির পশ্চাতে কোনো রামমে'তন-শিসের 
অন্ুপ্রেরণ। ছিল ।- ১৮৩৭ সালের ২৯শে এপ্রিল “ভ্রান।ন্বেষণ' পত্রিকায় 
এই মৰ্ম্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হয় যে বাবু মতীলাল শীল, বানু হল্ধর 
মল্লিক প্রমুখ কলিকতার কয়েকজ্ুন সম্তান্ত ভদ্রলোক দেশে স্তীশ্রিক্ষা ও 
বিধবাবিবাহের এচলনের ব্যাপারে উৎসাহ দিবার জন্য একটি সভা আহ্বান 
করিতে মনস্থ করিয়াছেন।" [027157550০011071910)1517075009 
Reformer, ও সমাচ।র দর্পন পত্রিকার সম্পাদকগণও বিধবাবিবাহের পক্ষে 
স্ব স্ব অভিমত জ্ঞাপন করেন ।” Friend of India এরং Bengal 
5৮৪০৮৪৮০। পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি পত্রে ও প্রবন্ধে আমরা এই 
আন্দোলনেরই অন্থ্বর্তন লক্ষ্য করি। ১৮৪২ এর এক্সিল সংখয। Bengal 
Spectator-এ এক পড্রলেখক কিভাবে এই আন্দোলনকে সাফল্যের পথে 
লইয়া যাওয় যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং একটি বিস্তারিত 
কর্মাস্থচী লিপিবদ্ধ করেন । এবৎসরের ২৬শে এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত 
সংবাদ প্রভাকরে এই পত্রের এক তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হয় এবং 
পরের মাসে 139)1851 ১1১৫০৪০০৮ পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
এই সমালোচনার উত্তর দেওয়। হয় । বিধবাবিবাধে কোন কোন শাস্ত্রীয় 
আচার পালনীয় সেই সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচন? করা হয়। ১৮৪৩এর 
১৫ই জাহুয়ারী তারিখে engl] 5nectator এর সম্পাদকের নিকট 
প্রেরিত এক পত্র প্রকাশিত হয় । পত্রলেখক এইমর্শ্মে আবেদন জানান যে 
বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে যখন কোনে! শাস্ত্রীয় সমর্থন পাওয়া যাইতেছেনা 
এবং ভবিষ্যতে তাহা পাওয়া যাইলেও আদালতের সম্মুখে উহ গ্রাহা 
হুইবে না, তখন সরকারের সাহায্য ব্যাতিরেকে. এই আন্দোলনে সালা 
লাভের কোনো সম্ভাবনা! নাই । সেই সাহায্য যাহাত পাওয়ন যায় তাহার 


৬ । ব্রজেআ্সলাথ বন্দ্যোপাধ]।য়- সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড) 
পুঃ ২২৬৮-২৫৮ (ওল সংস্করণ) 
৭ | ব্ৰজেন্্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়- সংবাদপত্রে স্কোলের কথ।-;, 
হয় খণ্ড) পৃঃ ৯৮ 2» (অর সংস্করণ ) 
৮। সংবাদপত্রে সেকালের কথ। ( তয় সংস্করণ ) ২য় বও্ড পৃঃ ২৬৩-২৬৪ । 


১০৬ ইতিহাস 


জন্য সকলকে চেষ্টা করিতে হইবে 1» বিচ্ভাসাগরের হশুক্ষেপের প্রায় 

বৎসর পূর্বের বহুবাজার নিবাসী নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় অষ্যান্য কয়েকজন 
স্ত্রা সন্ত ভদ্রলোকের সহযোগিতায় সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করিব! 
ব্যর্থ হ’ন।’* ইনার কিছুদিন পূর্বে কৃষ্ণনগরের মহারাজ শ্রবশচন্ত 
ব্ৰাহ্মসমাজৰ প্রতিষ্ঠাবিষয়ে সাফল্য লাভ করিয়া বিধবাবিবাহ প্রথা প্রবর্তনের 
প্রয়াসী হ’'ন। বিধবাবিবাহের শান্ত্রীয় ব্যবস্থা পাইবার অন্য নবন্ধীপল্থ 
পণ্ডিতমণ্ুলীর এক সভা আহ্বান কর! হয়। পত্ডিতগণ প্রথাটির শান্দ্রীয়তা 
স্বীকার করিয়াও সহসা লিখিত ব্যবস্থাপত্র দিতে রাজী ইন নাউ । পরিশেষে 
রাজার বিশেষ অনুরোধে তাহার! এই কার্যে সম্মত হন, কিন্ত শ্রীশচল্দ্রের 
এই চেষ্ট। শেষ প্যস্ত সাফল্য লাভ করে নাই। বাবু ব্রজলাথ মুখোপাধ্যায় 
ও বারাসত নিবাসী কালীকৃষ্ণ মিত্র পরিচালিত কৃষ্ণনগরের নব্যসম্প্রদায় 
কর্তৃক বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আন্দোলনও এই সময়েই আরম্ভ হয়। কিন্ত 
বীরনগর (উল।) নিবাসী বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের বিরোধিতায় এই 
অণচন্দালন ক্রমশঃ মন্দাতৃত হইয়া পড়ে ।১১ ১৮৪৫ সালে কলিকাতা 
British India Society বিধবাবিবাহের ব্যাপার জইয়া ধর্মসভা ও 
তন্ববোধিনী সভার সহিত কিছুকাল পত্রালাপ পরিচালন। করেন, কিন্তু এই 
পত্রালাপে বিশেষ কোনো সফল হয় নাই।১* বিভ্ভাসাগঞ্ছের আন্দোলন 
আরম্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বের কলিকাতার পটলডাঙ্গা! নিবাসী ্যামাচরণ 
দাস নিজের বালিক! বিধব; কন্যার বিবাহ দিবার জরম্য শ্মার্ত ভট্টাচাধ্যমহাশয়- 
গণের নিকট ব্যবস্থাপ্রার্থী হইলে কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, তারাশঙ্কর বিদ্ভারত্ব, 
রামতন্গ তর্কসিদ্ধান্ত ঠাকুরদাস চূড়ামণি, ুক্তারাম বিভ্াবাসীশ প্রমুখ 
কয়েকজন স্মার্ত ভট্টাচার্য্য মিলিত হইয়া বিধবাবিবাহের বৈধতা স্বীকার 


21 E,K. Dutta—Education and Bocial Amelioration of 
Women in Pre-Mutiny Indis—Chapter on Widow 
Marriage. J 

১০। চণ্ডীচরপণ বন্দ্যোপাধ্যার-__ ঈশ্বর5শ্র বিভ!সাগর--৮ম অধ্যায়। 

১৯1 চশ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যাত_ ঈশ্বরচন্্র বিভাসাগর__*ম অধ্যায় । 

১২): Calcutta Review 1855. Vol. XXV. Article on জা 
riage of Hindu Widow. 


বিগ্তাসাগর ও বিধবাবিবাহ আন্দোলন ১০৭ 


করিয়া এক ব্যবস্থাপত্র দেন। কিন্তু হাহার৷ কেবলমাত্র শৃদ্রের পক্ষেই এই 
ব্যবস্থা শান্তর সম্মত বলিয়া ঘোষণা করেন এবং পরিশেষে এই ব্যবস্থাপত্রও 
প্রত্যাহার করিয়া হ্যামাচরণ দাসকে এই কাধ্য হইতে কুণ্ড করেল >= 
এই সময়েই রান্ধা রাধাকাস্ত দেবের গৃহে আহত এক সভায় বত পণ্ডিতের 
সম্মুখে নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ স্মার্ত ব্রজনাথ বিভ্ারত্বের সহিত বিচারে উপরের 
স্বাক্ষরকারীদের অন্যতম ভবশঙ্কর বিস্ঞারত্র বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থন 
করিয়া অয়ী হ'ন এবং রাজবাটি হইতে একজোড়া শাল পুরস্কার লাভ করেন ॥ 
কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ভবশঙ্কর বিস্যারতু এ পুরস্কার প্রাপ্ত শাল গায়ে দিয়াই 
বিধবাবিবাহের বিপক্ষীয় দিগের সহায়তা করেন এবং মুক্তারাম লিগ্যাবালীশও 
হাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। বিদ্যাসাগর তাহার বিধবানিবা* বিষয়ক প্রথম 
পুস্তকের বিজ্ঞাপনে এইসকল পণ্ডিতদের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করেন ।১* 
এইভাবে বিভাসাগরের আন্দোলনের বছ পুর্ব হইতেই বাংলাদেশে বিধব1- 
বিবাহ প্রবর্তনের চেষ্ট। চলিতেছিল, কিন্তু বিদ্যাসাগরই প্রথম এই বা।পার লইয়া 
এক দেশব্যাপী আলোডনের সুচনা করেন এবং বিধ্বাবিবাহের স্বপক্ষে প্রবল 
জনমত গঠন করেন। তাহার বহুবিধ সমাজসংস্কার প্রচেষ্টার হখ্যে বিধবা- 
বিবাহ আন্দোলনই যে সব্র্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং বৈপ্লবিক সম্ভাবন। যুক্ত 
ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই । বিদ্যাসাগর নিজেও এই আন্দে 
লনের গুরুত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন । পুত্র নারায়ণচজ্দ্রের বিধবা 
বিবাহ প্রসঙ্গে বিভাসাগর নিজ সহোদর ও জীবনীকার শস্তুচজ্দ্র বিদ্যারত্রকে 
যে পত্র দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বলেন, “বিধবাবিবাহের প্রবর্তন আমার 
জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্শ্ম--জ্রন্মে ইহা অপেক্ষা অধিক কোন সংকর্শা 
করিতে প।রিব তাহার সম্ভাবনা নাই ; এবিষয়ের অন্য সর্ববস্থান্ত করিয়াছি 
এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরান্দুখ নই, সে বিবেচনায় কুটুম্ব 
বিচ্ছেদ অতি তুচ্ছ কথা ।”** বিদ্যাসাগরের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় ঠিকই বলিয়াছেন যে লে।কে বিভাসাগরের জীবনকাহিনীতে তাহার 


১৩} Sitanath Tativabhushan—Bocial Reform in Bengal, 

$ TDD. 73-74. 
৯৪। চণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিস্াসাগর__৮ম অধ্যায় । 
৯৫। পব্িগ্তাদাগর গ্রন্ছাবলী-_'সমাজ' পৃঃ 1/০-19/০ 


১০৮ ইতিহাস 


শৈশবে দারিদ্যের সহিত সংগ্রাম, তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য, উহার স্বাধীন 
চিন্তা, তাহার বঙ্গভারতীর সেবা, দরিদ্র আতুর জনের প্রতি তাহার 
সহ্ৃদয়তা ও মমত্ববোধ সব কিছুই তুলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ভারতে হিন্দু, 
বিধবার বিবাহ প্রবর্তন তাহারা কোনোদিন ভুলিতে পারিবে ন)।** সতী- 
দাহ নিবারণে রামমোহনের ষ্যায় বিধবাবিবাহের সমর্থনে বিস্ঞাসাগরও বহু 
শাস্ত্রীয় যুক্তি ও তত্বের অবতারণা করিয়াছিলেন, কিন্ত শাস্ত্রে বিধবাবিবাহেগ্ন 
সমর্থন আছে বলিয়াই .য তিনি এবিয়ে উভোগী হইয়াছিলেন তাহা নহে। 
উতলীড়িত অসহায় জনের প্রতি যে নিবিড় সহাহুছুতি এবং মানবজীবনের 
প্রতি যে গভীর শ্রঙ্থাবেপ তাহার অন্তরের স্বাভাবিক গুণ ছিল তাহাই 
তাহাকে এই আ.ম্রংলনে যোগদান করিতে গ্রোরণ। দিয়াছিল । শাস্ত্রীয় 
যুক্তি ও তত্ব কেবলম'ত্র তার কুসংস্কারাচ্ছল্ল দেশাচারবিমূঢ় দেশবাসীর 
জ্ঞানচন্কু উদ্মীলনের জন্য ব্যবহৃত হইফ়াছিল। এদেশীয় নারীদের দুর্দশা 
মোচনের জঙ্চা বিদ্যাসাগর হাহার সমা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, বিধবা- 
বিবাহ আন্দোলন ভহার এই বৃঠন্তর প্রচেষ্টার অংশ মাত্র । অনেকের 
ধারণা বিভাসাগর তাহার জননীর অহুরোধক্রমে প্রথম এবিষয়ে চিন্তা 
করিতে আরম্ভ করেন । 7১৫1১) Chailley তাহার Administrative 
Problems of British India এ্রম্থে লিখিয়াছেন--“At the insti- 
gation of his mothor he interested himself in tlie lot of 
child vwidluws nud studied the sacred books to see if he 
could find anything in their favour.”’"* কিত্ত এ ধারণ! ঠিক নহে । 
বিভাসাগরের জ্রীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মা ও ছেলে' নামক গ্রন্থে 
ভগবতী দেবীর চরিতকাহিনী সম্বন্ধে কয়েকটি আখ্যায়িকা আছে । বিস্তাসাগয় 
শ্ৰয়' এগুলি দেখিয়া দিয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ বিষয়ে তাহার জননীর কতটুকু 
সম্বন্ধ ছিল তাহাও প্রসঙ্গক্রমে সেখানে লিখিত হইয়াছে, কিন্ত তাহাতে তাহার 
জননীর অনুরোধের কোনে! প্রমাণ পাওয়া হায় না।*” 


>৬। চত্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যার-_বিজ্ঞাসাগর- ৮দ অধ্যায় 
241 Chailley—Administrative Probleme of British India. 
Page 151, 


১৮। চট্ৰীচরণ বন্দ্যোপাধ্যা্__না ও ছেলে পৃঃ ৬৩৬৪1 


বিদ্যাসাগর ও বিধবাবিবাহু আন্দোলন ১০৯ 


১৮৫৪ সালে তত্ববোধিনী পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়া নিগ্যাসাগর 
প্রথম এট আন্দোলনের সুত্রপাত করেন । এই প্রবঙ্গগুলি এ্রক।শিত 
হওয়াতে বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজে চাঞ্চল্য দেখা যায়। এই সময়ে 
কালীকষ্ মিত্রও কুষ্ণনগরের সভায় পঠিত এক প্রবন্ধে বিধবাবিবাহের 
আবশ্যকতা এবং বিদ্যাসাগরের প্রদত্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণগুলির বৈধতা প্রতিপন্ন 
করিবার চেষ্টা করেন, এবং তাহার বক্তৃতার ফলে কুষ্ণনগরে নৃতন করিয়া 
এই আন্দোলনে? স্বত্রপাত হয় ।১৯ ১৮৫৫ সালের জাহুয়ারী মাসে বিদ্ধা- 
সাগরের “বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওঘ1 উচিত কিন! এতছিষিয়ক প্রস্তাব” 
নামক পুস্তিকা প্রকাশিত তয়। বনুদিন ধরিয়া চিন্তা করিয়া ব শান্তর 
অধ্যয়ন করিয়া বিগ্ভাসাগর এই পুস্তিকাটি রচন| করেন এবং পিতামাতার 
অন্মতি এহণ করিয়। জনসমাজে ইহার প্রচারের ব্যবস্থা, করেল । প্রধানতঃ 
পরাশর সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের একটি শ্লোককে ভিত্তি করিয়া বিদ্যাসাগর 
বিধবাবিবাহের সপক্ষে তাহার শাস্ত্রীয় যুক্তিজাল বিশু করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । 

বিধবাবিবাহ যে কোনোকালেই হিন্দুশান্্কারগণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ 
করেন নাই ইঠাই বিগ্ভাসাগরে গ্রন্থের প্রধান প্রতিপঃগ্য বিষয় ছিল। 
বিধবাবিবাহের প্রচলনের জন্য তিনি দেশবাসীর মসথত্ততবেধ ও বিবেকের 
নিকটেও আবেদন জ্ঞানাইয়াছিলেন। পুস্তিকাটি প্রচারিত হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে দেশে এক তুমুল আলোড়ন আরস্ত হয়। প্রথম সংস্করণের ২০০০ 
পুস্তক ১ সপ্তাহের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া! যায়। [দ্বিতীয় সংস্করণের ৩০০০ 
পুস্তক ও ভূতীয় সংস্করণের ১০,*০০ পুস্তকও অল্পকালের মধ্যে হিক্রীত হইয়া 
যায়।** একশত বৎসর পূর্বে বাংলাদেশে শিক্ষিত লোকের সংখ)া কত 
অল্প ছিল তাহা চিন্তা করিলে দেশবাসীর চিত্তকে এই পুভ্ভিকাটি কতদূর 
অভিভূত করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইবে । বিগ্ভাসাগরের 
পুস্ডিকাটি প্রকাশিত হইবার পর তাঁহার মত খণ্ডন করিয়া! বিভিন্ন প্রাচীনপন্থী 
পণ্ডিত প্রায় ৩০টি পুস্তিকা রচনা করেন । বিস্ভাসাগর পুনরায় ইহাদের 
প্রত্যেকের বক্তব্য শাস্ত্রীয় যুক্তিত্বারা খণ্ডন করিয়া তাহার বিধ্বাবিবাহ বিষয়ক 


৯৯1 চণ্ডীচরণ বন্দ্োপাধ্যার_ বিষ্াসাগর- ৮ম অধ্যায় । 
২০ শ্ুচত্া বিশ্যারত্ব_বিদ্যাসাপ্র আীবলী__পৃঃ ৯১৪ । 


১১০ ইতিহাস 


দ্বিতীয় পুর্তকটি রচনা করেন (অক্টোবর, ১৮৫৫ )। এই দ্বিতীয় পুস্তকে 
তিনি দেখা ইতে চাহিয়াছিলেন যে, পরাশরের বচন বিবাহিতা কশ্যাবিষয়ক 
ব/গদত্তা বিষয়ক লহে; উহা কলিযুগের পক্ষেই প্রযোজ্য অন্য যুগের 
পক্ষে নহে; উহা মহ্বিরুদ্ধ বা বেদবিরুদ্ধ নহে, অথবা নীচজাতির 
বিবাহ বিষয়কও নহে ৷ বিধবাবিবাহের কালে কম্যার পিতা কন্যার পিতৃ- 
গোত্র উল্লেখ করিয়াই তাঁহাকে সম্প্রদান করিতে পারেন এবং দেশাচার শান্তর 
অপেক্ষা প্রবল প্রমাণ নহে ৷» ইহার পর বিদ্যাসাগরের উপর চারিদিক 
হইতে গালিবধধণ হইতে লাগিল । তাহার মত খণ্ডন করিয়া আরও দু'একটি 
পুস্তিকা রচিত হইল এবং সেধুগের প্রায় সকল দেশীয় সংবাদপত্রই তাহার 
নিন্দা আরম্ভ করিলেন। কেবল তত্ববোধিলী পত্রিকা, সম্বাদভাস্কর ও 
মাসিক পত্রিকা ভাহ!র পক্ষে রহিলেম।*ৎ বিদ্যাসাগর কিন্তু শুধু এম্থরচন! 
করিয়াই ক্ষান্ত রঠিলেন লা, কার্য্যক্ষেত্রে বিধবাবিঝাহ দিবার অন্য যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । বিধবাবিবাহ্লের ফলে জাত সম্তান দায়ভাগ আইন 
অস্থযায়ী পিতৃসম্পন্তি হইতে যাহাতে বঞ্চিত না হয় সেইজন্য ভারতসরকারের 
নিকট প্রায় ১০০০ ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত একটি দীর্ঘ আবেদনপত্র প্রেরণ 
করা হয় (৪ঠ। অক্টোবর, ১৮৫৫)। এই আবেদন পত্রের সহিত 
বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আইনের একটি খসড়া প্রস্তাবও ছিল। এই আবেদম 
পত্রে নাহার! স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রসন্ন 
কুমার ঠাকুর, প্যারীচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন যুখান্জি, 
জয়ুঞ। মুখাঞ্ছি, রাজ| প্রতাপচন্দর ও রাজ ঈশ্বরচজ্দ্রের নাম বিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য ৷ ইহাভিন্ন বর্ধমান অধিপতি মহাতপষ্ঠাদ বাহাছ্ছর এবং নবন্ধীপ, 
ঢাকা ও ময়মনসিংহের জমিদারগণ পৃথক পৃথক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। 


২১। বিস্াসাগর খ্রস্থাবলী_ “সমাজ” । “বিধব1বিবাহ প্রচলিত হওয়া! উচিত 
কিনা এতদ্বিষরক প্রস্তাব’ । দ্বিতীয় গুত্তক। বিষ্ঞাসাগরের বিধবাবিবাছ 
সংক্রান্ত পুস্তক দুইটি একত্র ইংরাজীতে অনুদিত হইয়া ১৮৫৬ সালে 
‘Mariiage of Hindu Widows’ নামে প্রকাশিত হত্। ১৮৬৫ 
সালে দবিষ্ণু পরভুরাম শাস্ত্রী ইহার নারাঠি অনুবাদ প্রকাশ করেন। 

২২1 Calcutia Review : 1855: Vol. XXV. Pago, 360. 


বিদ্যাসাগর ও বিধবাবিবাহ আন্দোলন ১১১ 


১৮৭৫'র ১৮ই নভেম্বর তারিখে 15908215655 Council-এর অন্চতম সদস্য 
J. P, Grant আইনের পাঞ্জলিপি উত্থাপিত করেন এবং Sir James 
Colville ও P. W. LeGeyt উচ্ভা সনর্থন করেন। আইনের পাণ্ডুলিপি 
প্রথমবার আলোচনা হবার সময় প্রস্ভাবক (৯০) রখুনন্দনের সময় 
-হইতে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচন। করিয়া 
বলেন-__0009 Bill 0০০৭ not pretend to say what is tie right 
interpretation uf the directions for conduct in respect of 
merriage in the text-bouks or which of tlie conflicting 
authorities ought to be followed by a Hindu, It will 
interfere with tho tenets of no human being, but it will 
prevent the tenets of une set of men from inflicting misery 
and vice upon the families of their neighbours, who are 
of a different amd more humano porsuasion.” অর্থাৎ, 
বিধবাবিধা সম্বন্ধে শাস্ত্রের কোন ব্যাখ্যা সঙ্গত এবং বিভিন্ন পরস্পবিরোধী 
ব্যাখ)।গুলির মধ্যে কোনটি হিন্দুর পক্ষে গ্রহমীয় সে সম্বন্ধে আইনে কিছুই 
বল৷ হইতেছে না। এই আইনের দ্বারা কোনে! ব্যক্তির কার্যকলাপের 
বাধা অন্মাইিবে লা, কেবল যাহার! একটু ভিন্ন প্রকারের রীতিনীতি ও উদার 
সামাজিক ভাবের অনুবর্তী ইহার দ্বার তাহাদের সামাজিক জীবনযাপনের 
পথের বাধ! ও তুনীত দূর হইবে ।২* ১৮৫৬র ৯ই জাহুয়ারা তারিখে 
আইনের প্রস্তাবটি দ্বিতীয়বার পঠিত হইবার পর উহাকে নির্বাচিত সমিতির 
নিকট প্রেরণ করা হয় । এই সমিতিতে ছিলেন Sir James Colville 
Mr. Elliot, Mr. P. W. LeGeyt ও Mr. J. P. Grant. আইলের 
বিরুদ্ধবাদীগণ অতঃপর কলিকাতার রক্ষণশীল সমাজের নেতা রাজা 
রাধাকাস্ত দেবের নেতৃত্বে এক সভায় মিলিত হইয়া আইনের বিরুদ্ধে 
ভারত সরকারের নিকট এবং প্রয়োজন হইলে বিলাতেও আবেদনপত্র প্রেরণ 
করার লিজ্ধান্ত গহণ করেন। ১৮৫৬'র ১৭ই মার্চ তারিখে ৩৬,৭৬৩ জনের 
স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র ভারত সরকারের নিকট প্রেরণ করা 
হয়ঃ কিন্তু স্থাক্ষরকারীগণের মধ্যে কলিকাতার সঙ্ভ্রাম্ত লোকদের বিশেষ 


২৩। চণ্তীভরণ-__বিগ্ভাসাগর 5 পৃঃ ২৫৭ । 


১১২ ইতিহাস 


কেহই ছিলেন না। ত্ৰিবেণী, ভাউপাড়া, নদীয়া, বাশবেড়িযা প্রভৃতি স্থান 
হইতেও সর্বলমেত প্রায় ৪০টি আবেদনপত্রে ৫০।৬০ হাজার ব্যক্তি 
প্রস্তাবিত আইনের বিরোধিতা করেন। প্রস্তাবের পক্ষে ছিল মাত্র ২৫টি 
আবেদনপত্রে ৫ হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষর ।২* তথাপি ব্যবস্থাপক সভা 
বিরোধীপক্ষের যুক্তিগুলি প্রবল বলিয়া বিবেচনা! করেন নাই এবং সভায় 
আলোচনার সময়ে বিরোধীদলের মূল আবেদন পত্রের একটি স্থান 
‘Iudicrous’ বিশেহণে বিশিষ্ট হইয়াছিল । প্রস্ভাবক 977176 বলেন যে 
যদি একটি মাত্র বালিকাকেও তিনি এই আইনের সাহায্যে অ্রক্মচর্য্যের 
শান্ডি হইতে নিশার দিতে পারেন তাহা হইলেও তিন এই আইন প্রণয়ন 
করিবার পক্ষপাতী । যদি এই আইনের সুযোগ কেহই না গ্রহণ করেন 
তাহা হইলেও ইংরাজজ্াতির সুনামের জন্য ইহা প্রণয়ন করা উচিত ।** 
নিবর্ধাচিত সমিতি প্রস্তাব সমর্থন করিয়া ৩১শৈ মে তারিখে তাহাদের 
নন্তবা প্রেরণ করেন। ১৯শে জুলাই পাগুলিপিটি ভূতীয়নার পঠিত ও 
গীত হয় এবং ২৬শে জুলাই (Governor General এর সন্মতিক্রমে 
উহা আইনে পরিণত হয় ( Act XV ০ 1856 )। এই আইলে বল! 
হয় যে বিধবাবিবাহ সম্পূর্ণ আইন সম্মত এবং এরূপ বিবাহের সন্তানও 
সম্পূণ বৈধ সন্তান হিসাবে আইনের চক্ষে গৃহীত হইবে । কোনো বিশেষ 
শান্্ীয় অনুষ্ঠান এইরূপ বিবাহে পালন করা যায়না বলিয়া এইরূপ বিবাহ 
অসিদ্ধ হইবেনা। কিন্ত যে বিধবা পুনরায় বিবাহ করিবেন তিনি তাহার 
মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে কোনোরূপ অধিকার দাবী করিতে পারিবেন না) 
অবশ্য তাহার মৃত স্বামী ইচ্ছাপত্র কিয়] তাহাকে কোনো বিশেষ সম্পত্তি 
দিয়! যাইলে তাহাতে গুহার অধিকার ক্ষুণ্জ হইবে লী, অথবা তাহার নিজন্য 
জীধনেও তাহার অধিকার লোপ পাইবে না॥। আইন প্রণয়ন হইবার পর 
মহারাজ সীশচন্দর, বাবু রামগোপাল ঘোষ, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি 
প্রসুখ বনু সম্রাস্ত লোক (377: সাহেবকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন ॥ 

এই আইন লইয়। দেশে যে বিরাট আলোড়ন পড়িয়। যায় তাহার কিছু 
পরিচয় শিবনাথ শান্দ্রীর “রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে 


২৪1 নিগ্যাসাগর গ্রস্থাবলী £ “সমাক্ষ' £ ভুমিকা । 


২৫ । চশ্ভীচরণ_ বিগ্ঞাসাগর £ পৃঃ ২৬০) 


বিদ্যাসাগর ও বিৎবাবিবাত আন্দোলন ১১৩ 


এবং চণ্ডীচরণের বিগ্ভাসাগর জীবনীতে পাওয়। যাইবে । বিধবাবেবাত লয় 
অসংখ্য গান, নাটক, এমন কি দাশু রায়ের পাচালি তৈয়াহী হইয়াছিল ॥ 
কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে এইরূপ একটি নাটকের অভিনয় হয়। শযন্ডিপুরের 
ডাঁতির। বহুমূল্য বস্ত্রের পাড়ের উপর বিধবাবিবাহ্ের গান তুলিতে আরস্ত 
করে। এই গান পুলি পলীগ্রামের কৃষক এননকি গরুর গাড়ার গাড়োয়ান- 
দেয় দুখে পর্ধ্যস্ত শোন! যাইত ।২* সংবাদ প্রভাকরে কবি ঈম্থরচন্দ্র গুগ্ 
কয়েকটি কবিতায় এই গোলোযোগের সুন্দর বর্ণন। দিয়াতেন।** ১৮৫৬ 
সালের ৭ই ডিসেম্বর (বাংলা ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১২৬৩) তারিখে 
কলিকাতায় প্রথম নিধবাবিবাহ সংঘটিত হয়। এই বিবাহের পাত্র 
ছিলেন পণ্ডিত রানধন তর্কবাগীশের পুত্র পণ্ডিত শরীশচন্দ্র বিগ্ভারত্ব এবং 
পাত্রী ছিলেন নদীয়ার রাজার কুলগুরু পরিবারের ত্রহ্মান্ন্দ মুখোপাধ্যায়ের 
১*ম বর্বায়া বিধবা কন্যা শ্রীমতী কালীমতী দেবী । বিবাতের অন্ঃতম 
প্রধান উদ্োক্তা ভিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং বিবাহের অহন 
হইয়াছিল বাবু রামগোপাল ঘোষের ভবনে । পিবাঞ্সভায় উপস্থিত 
পণ্ডিতদের মধ্যে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চা নন, 
ভরতচন্দ্র শিরোমণি, তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও প্রেমচল্ত তর্কবাগীশের ন'ম 
বিশেষ উল্লেখযোগ] । ইহার পরদিবস পাণিহাটি নিবাসী মধুস্থদন ঘোষের 
সহিত কলিকাতা! নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের ১২শ ববীয়। বিখবা। কন্যার বিবাহ 
হয়।** ইহার কয়েকমাস পরে বিছ্যাসাগরসুহ্ৎ রাঞ্জনারায়ণ বসুর 
[পতৃব্যপুজ্র হর্গানারায়ণ বন্থু ও সহোদর মদনমোহন বসু বিধবা বিবাহ 
করেন। এই ব্যাপার লইয়! মেদিনীপুর হিন্দুসমাজে বিরাট চাঞ্চল্য 
দেখা দেয় ও রাজনারায়ণ বস্থুকে যথেষ্ট বিপদে পড়িতে হয়। মহধি 
দেবেন্দ্রনাথ রাজন্যরাহ্ণকে এই ব্যাপারে সহাহুভুতি শু!নাইয়া পত্র 
লেখেন।২৯ ইহার কিছুদিন পরে বরিশালের গ্রসিহ্ত উকিল বাবু দুর্গা মোহন 
দাশ আপন বিধবা বিমাতার বিবাহ দিবার চেষ্ট। করিয়! ব্যর্থকাম হ'ন 


২৬। চণ্ডীচরণ--বিভ্ডাসাগর :পৃ ২৪৫1 

২৭ । বিভাসাগর গ্রন্থ/বলী £ সমাজ £ ভূমিক।। - 

২৮। চণ্ডী5রণ-_বিষ্যালাগর £ পৃঃ ২৬৫-২৬৮ । 

২৯। রাঞ্জনারায়ণ বছ-_আল্ল১রিত (১৯০৯ )-_পৃঃ ১০০-১০১ । 
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১১৪ ইতিহাস 


বিধবাবিবাহের ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া বিভাসাগরকে নানা বিপদে পড়িতে 
হইয়াছিল । আন্দোলনের সুচনা হইতে কলিকাতায় কেহ কেহ গোপনে 
তাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিয়াছিল । একসময়ে অবস্থা এমন 
দাড়াইয়াছিল যে বিদ্যাসাগরকে সবসময়ে পথে রক্ষীপরিবৃত হইয়া চলিতে 
হইত । প্রচুর অ্থব্যয়ের ফলে তিনি একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। 
ঠিক এই সময়েই দেশে সিপাহী বিদ্রোহের সূচন! হওয়ায় অনেকে জলরব 
তোলেন যে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের ফলেই দেশে এই বিডে5 দেখ! দিয়াছে । 
কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলা ১২৬৪ সালের “বর্ষবিদায়' কবিতায় এই বিষয়ের 
উল্লেখ করিয়াছেন । কিস্তু বিদ্রোহের গোলযোগ ধীরে ধারে প্রশমিত 
হইবার পর পনহায় বিধবাবিবাহ একে একে হইতে আরম্ভ করিল । 
বিধবাবিবাহ প্রবর্তন কিয়! ধিগ্যাসাগরের যে বিরাট আথিক ক্ষতি হইয়া 
ছিল, তাহার পরম স্ন্ৃৎ প্রসল্নকুমার সর্ধবাধিকারী € াহ।র ভাতার! কিঞ্চিৎ 
পরিমাণে তাহ) পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে 
প্রথমে বাহার! লাহাব্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন পরে তাহাদের 
অনেকেই সরিয়। চাড়ান ॥ বিধবাবিবাহের আনুকূল্য কর্বার ভাগে অর্থ 
লোভে অনেকে বহু বিবাহ করিতে আরম্ভ করে। বিদ্যাসাগর ইহারও 
প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করেন । বিধবাবিবাহকারীদের তিনি একটি অঙ্গীকার 
পত্রে স্বাক্ষর করাইতে থাকেন, যাহাতে বলা হয় যে বিবাহিতা পত্নীর 
জীবদ্দশায় স্বাক্ষারকারীরা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিবেন না। 
বাংলা ১২৭৭ সালের ১৭শে শ্রাবণ তারিখে বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণচন্দ্র 
ন্বয়ং ১১শ বর্ষায় এক বিধবার পানিগ্রহণ করেন এবং এই ব্যাপার লইয়া 
বিগ্কাসাগরকে আবার নৃতন করিয়া বিপদে পড়িতে হয় ॥০* 

বিস্তাসাগরের এত চেষ্টা সত্বেও তাহার এই আন্দোলন বিশেষ 
সফল হইয়াছিল বলা যায় না। আইন প্রণয়ন করিয়া বিধবা!বিবাহকে 
বৈধ ঘোষণা করিলেও হিন্দুসমাজের উচ্চস্রেণীর লোকদের মধ্যে বিধবা- 
বিবাহ আজও তেমন আদৃত হয় নাই এবং এইরূপ বিবাহ কোথাও ঘটিলে 
সমাজে আজও তাহা আলোচনার বিষয় হইয়া থাকে । বিদ্যাসাগরের 
পরেও অনেক 'সমাজসংস্কান্ুক বিধবাবিবাহকে সমাজে প্রচলিত করিবার 


৩০) চশ্তীচরণ-_নিগ্তাসাগর-_ অষ্টয অপ্যার ॥ 


1 


বিদ্যাসাগর ও বিধবাক্বাহ আন্দোলন ১১৫ 


চেষ্টা করিয়াছেন । স্বামী দয়ানন্দ সরন্ৰতী প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজ্জ পঞ্জাবে 
এই কাৰ্য্যে উৎসাহ দেখাইয়াছেন। বাংলাদেশে ব্ৰাহ্মসমাজ এই ব্যাপারে 
যথেষ্ট তৎপরতা দেখাইয়াছেন। ১৮৫৯ সালে কেশবচন্দ্র সেন বিধবাবিঝাহ 
আন্দোলনের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৬৪ সাল হাহ্মসমাজে 
প্রথম বিধবাবিবাহ অষ্ুষ্টিত হয়।** ১৮৮২ সালে অনুষ্ঠিত ১৩টি 
ব্রাহ্মবিবাহের মধ্যে ৫টিহ ছিল বিধবাবিবাহ ।** বরাহনগরের বাবু শশপদ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ও সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলনের জশ্য যথেষ্ট চেষ্ট। করিয়াছেন 
এবং ১৮৬৭ সালে তাহার চেষ্টাতেই হিপ্দু বিধবাদের জন্য একটি আ.শ্রম প্রতিষ্ঠা 
করা হয় ॥ মহারাজা স্তার যতীজ্্রমোহন ঠাকুর হিন্দু বিধবাদের সাহায্যকল্পে 
১লক্ষ টাকা দান করেন এবং বাংল! সরকারও বিধবাদের শিক্ষ। দানের 
জন্য কিছু আঘিক বরাদ্দের ব্যবস্থ। করেন।** দাশ্ষিণাতেযও নারাঠা দেশে 
বিষ্ণু পরশুরাম শাস্ত্রী বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য যথেট চেষ্টা করিয়।ছিলেন। 
১৮৬৬ সালে বোম্বাই শহরে Widow Marriage Association এর 
প্রতিষ্ঠ। হয় এবং এই বংসরহ দক্ষিণ/ত্যে আধুনিক কালের দিঠায় বিবাহ 
অহুষ্টিত হয়।** ১৮৮৪ সালে বেহরামজী মালাবারা নামে এক পাশী 
ভদ্রলোক বিধবাবিবাহকে সমাজে অধিকতর প্রচলিত করিবার জন্য নুতন 
একটি আইন প্রণয়নের চেষ্ট। করিতে যাইয়া ব্যর্থ হন। কিন্ত এই সকল 
প্রচেষ্টা সত্বেও সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে একশত বিধধাবিবাত হইয়াছিল 
কিনা সন্দেহ ৷ বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ 
যে আমাদের সমাজের স্থিতিশীলতা ও কুসংস্কারের প্রাবল্য তাহ। অস্বীকার 


৩১। K. K. Duttae—Education and Sacial Amelioration of 
Women in bre-Mutiny Indis—Articlo on Widow 
Marriage. 

৩২। P. N. Bose—Hindu civilization under British Rule: 
Vol; Il: B.K.I: Ch IH. 

৩৩ু| E EK. Dutta—Education and Social Auyelioration of 
Womeu in Pre-Mutiny India. 

81 0 V. Chintamani—Indian Social Reform—(Kolhatkar’s 
Article ) 


১১৬ ইতিহাস 


করা যায় না। বিদ্যাস।গরের উপযুক্ত উত্তর সাধকও আমাদের দেশে আগ 
আবিভূতি হয় নাই । আন্দোলনের তৎকালীন নেতাদের মধ্যে অনেকেই 
পরবর্তীকালে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিলেন । ইহা ভিন্ন নানা সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক কারণে বাল্যবিবাহ প্রথা আমাদের দেশ হইতে বর্তমানে প্রায় 
উঠিয়া শিল্পাছে । স্থতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আন্দোলনের পশ্চাতে যে 
প্রধান যুক্তিট ছিল তাহাই আজ অনুপস্থিত । অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে 
মধ্যবিত্ত সমাজে আজ অবিবাহিতা কন্যার বিবাহ্রই সমস্কার বিষয় হুইয়া 
গাড়াইয়াছে, ধিধবাবিব1হর কথা চিন্তা করিবার অবকাশও লোকে আজ 
পাইতেছে ন! । যাহা হউক একেবারে আধুনিক কালে বিধবাবিবাহ বিষয়ে 
দেশবাসার মনোভাব কিছুট। উদার হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে সামাজিক পরি- 
বর্তনের সহিত বিধবাবিবাহের অধিকতর প্রচলন হইবে বলিয়া মনে হয়। 
বিদ্যাসাগরের আল্টোলন সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করে নাই সত, কিন্ত এই 
আদ্দোলনের পশ্চাতে ত:হার যে ওপার, দৃঢ়চিত্তত। এবং প্রগতিশীল আধু- 
নিক ননের পরি5য় জামরা পাই বিংশ শতান্দার মধ্যভাগে আজও তাহা 


আমাদিগকে অভিস্ঠীত করে ॥ 


ভাতিয়া টোপীৱ পারিচ্ছদ 


১৮৫৭-৫৮ সনে ভারতে ইংনেজের বিরুদ্ধে যে বিপ্লব 'ঘটিফাছিল তাহার 
কাহিনীর সহিত তীতিয়া টোলীর নাম অচ্ছেস্ভাবে জড়িত। কিছুদিন 
পূর্বে সংবাদ পা ওয়া যায় যে, তাহার সামরিক পরিচ্ছদ লণ্ডনে এখনও রক্ষিত 
আছে । এবিষয়ে হশুসন্ধান করিয়া বিশ্বস্ত সুত্রে যাহ! জানিতে পারিয়াছি, 
নিয়ে সাধারণের অবগতির জন্য তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম । 

লগুনের হোয়াইটহলে, রয়াল ইউনাইটেড সাভিস মিউজিয়ামে জ্বরীর 
কাঙ্জকর। কাল পশনের তৈরা একট আচকান রক্ষিত আছে । ইহার পাশে 
লিখিত আছে “ইংরে9া ১৮৫৯ সনের ১৮ই এপ্রিল ভারতবধের বিদ্রোহী 
নায়ক যে তাতিয়া টোলীর ফাসী হয় ইহা ভাতারই পোষাক)" ইহার পাশ্বে 
পেন্সিল আক! তাতিয়। টোপীব একটি ছবি এবং তাহার সঙ্গে ভারতীয় 
সৈম্যবিভাগ হইতে অবসরপ্রাপ্ত মেজর বগের ( 13%55),) একখানি চিঠি 
আছে । এই চিঠিখানির তারিখ ভিসেপ্বর, ১৯২৮, এবং ইহার মর্দ্দ এই £ 

“আমি নিশ্চিত বলিতে পারি (৩০৮১5) যে উক্ত ছবি কুখাত ও ছুবৃত্তি 
তাতিয়া টোলীর প্রতিকৃতি । আমার পিতা পরলোকগত মেজর জেনারেল 
সি, আর, বগ ইহা আকিয়াছিছেলেন। তিনি মেজ্জর মিডের অধীনে 
সৈনিকদলে এক পদাতিক বাহিনীর নায়ক ছিলেন। এই বাহিনীরই 
কয়েকজন সৈষ্য বিশ্বাসঘাতক মানসিংহের সহায়তায় তাতিয়া টোপীকে বন্দী 
করে। ফাসির দিন ভাতিয়। টোপীর শিকল খুলিয়া লওয়ার অব্যবহিত পূর্বে 
আমার পিতা এই ছবি আকেল। প্রথম বারে দড়ি ছি ড়িয়। যায়। তারপর 
আবার তাহাকে ঝা.লাইয়। দেওয়া হয় এবং এবারে আর কোন গোলমাল 
হয় লাই।” 

যাহাতে তীতিয়া টোপীর এই পরিচ্ছদ ভারতে আনীত হয় তাহার জন্য 
ভারত সরকারের অবহিত হওয়া কর্তব্য ৷ 


ভীরমেশচজ্র অঞ্জুমদার 


গুপ্তক পারিভয় 


অশোকলিপি__অমূল্য চক্র সেন প্রশীত। ইণ্ডিয়ান পারিসিটি সোসাইটি, 
কলিকাতা, ১৩৫৯ ৷ মুল্য আট টাক! । 


রাজগুহ ও নালন্দা__অমূল্য চন্দ্র সেন প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পারিসিটি 
সোসাইটি, কলিকাতা, ১৩৫৮ । 


ধর্মবিজয়ী আন্পোকেব সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া? যায় তাহার অঙ্ছশ্শঃসলে | ১৮৩৮ 
রষ্টান্বে জেমস প্রিশ্সেপ কতৃক ক্রাঙ্মীলিপির পাঠোদ্ধারের পর হইতে পণ্ডিতগণ 
নান/তাবে এই অন্থশাসনগুলির পর্যালোচনা করিয়! প্রাচীন ভারতের এই মচ্টান্তভব 
সন্াটের ইতিহাস উদ্ধারের চে্ট। করিয়াছেন । তাছাদের গবেষণার ফলে অশোকের 
অছশাসনগলির পাঠ সম্বন্ধে সন্গেছের অবকাশ বর্তমানে বিশেষ কিছুই নাউ । 
অস্থশ(সন গুলির কোন কোন অংশের তাৎপর্য সম্পর্কে মততেদ খাকিপেও অছশাসনের 
অনলগ্থনে অশোকের যে ইতিহাস ছান! যায় তাহা মোটামুটি সবুনস্বীকৃত বলিয়! 
ধর। ঘাইতে পারে। সম্প্রতি পরলোকগত পণ্ডিত বেনীমাধব বড,রা! নূতন ছৃণ্ঠিওঙ্গীতে 
অশোকের অঙ্থশাসনগুলির পর্যালোচন! করিয়। তাহার গবেষণার ফল ছইখলি 
গ্রন্থে সহিবিষ্ট করিরাছেন। বড়, বল! মহাশয়ের গবেধপার ফলে অশোক সম্বদ্ধে আমাদের 
পূর্ববর্তী অনেক হারণা দূরীভূত হইয়াছে । প্রীধুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের “ধ্্মবিজয়ী 
অশোক” গ্রশ্বে এই নূতন ছৃষ্টিতঙ্গীর পরিচয় সুস্পষ্ট । গ্রমৃক্ত অমূদাচন্ত্র সেন ও 
শ্রী বড়,য়ার দৃষ্টিভঙ্গী অশহুসরণে অশোক-অস্থশাসন সন্বন্ধে বাংলাতাবায় এই 
শ্রামাশিক পুগ্তক রচনা করিয়াছেন । 

এই পুস্তকের গ্রন্থকার শঅশোক-অস্থশাসনের পূর্ণাঙ্গ পরিচর দিবার চেষ্টা 
করিরাছেন এবং তাহার সেই চেষ্টা সার্থক হইয্নাছে। অশোকের রাঙআস্থের বিভিন্ন 
ঘটনাবলী ও কালক্রম, অশোকের ধর্ম, অশোক ও বিভিন্ন ধর্সম্প্রদার। অশোকের 
রাজনীতি প্রস্ততি সঙ্গন্ধে বহু প্রামাণিক আলোচনা এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 
অশোকের অনুশাসন গুলির বঙ্গা্ছবাদ ও সে লন্থদ্ধে টিপনী এই পুস্তকের মূল 
আলোচনার নিত । পরিশিষ্টে অশোকের অস্থশাসনগুলির মূল পাঠও সন্নিবিষ্ট 
হইয়াছে) বাংল! ভাবায় অশোক ও তাহার অহুশাসনগুলি সমন্ধে একখানি 
প্রানাশিক প্রস্বের অতান বহুদিন হইতেই অনুভূত হইতেছিল। যুক্ত সেল সেই 
ভাব দূর করিছ। বাঙ্গালী মাত্রেরই অশেষ দষ্টবাদের পা ছইল্লাছেল। 


পুত্ৰক পরিচয় ১১৯ 


এই পুস্তকে গ্রন্থকারের গভীর পাঞিতোযের ও বিচার বুদ্ধির পরিচয় স্যল্পষ্ট । 
“এই পু্ডকে পণ্ডিতগণের লারফল নান্জ পাঠকের গোচর করা চইল"__তূমিকায় 
প্রহকারের এই উদ্ধি ভাছার অতিরিক্ত বিনস্বের পরিচায়ক ॥ অশোকের অগ্থশাসনের 
বিভিন্ন সমস্ত! সম্বন্ধে জটিল আলোচনার অবতারণ। ন! করিলেও গ্রন্থকার সরলঙাবে 
বিভিন্ন যুক্তির পর্যালোচন! করির। অনেক সমঞ্ু) সম্পর্কে আমাদের সন্ৰেহ নিরাকরণে 
সমর্থ হইয়াছেন। 

প্রাচীন তারতের ইতিহাসের উপাদানের স্বল্পতার দরুণ মততেদের যথেষ্ট অবকাশ 
রহিরাছে। নৃতরাং ্রন্থকারের সনস্ত সিদ্ধান্তই যে সর্বআল গ্রান্ হুইবে এমন আশ। 
করা অন্তাল্স । খরোষ্জ৷ ও ব্রাহ্মীলিপির উত্তব সন্বন্ধে প্রস্বকারের মত সকল পণ্ডিতের 
স্বীকৃতি দাও পাইতে পারে । উহার মতে পসে্ীটিক প্রতাবে খরোষ্ঠী ও প্রাচীন 
ব্রাহ্মীলিপির উন্তব হয়” ( পৃঃ ১৫) খরোষ্টী সন্বস্থে এই মত সাধারণ ভাবে স্বীক্কত 
হইলেও প্রাচীন ক্রাঙ্ষী ভারতবর্ষের নিজ ্ব লিপি বলিরাই অধিকাংশ পণ্ডিতের ধারণ! । 
অশোকের সময়ের ভাস্তর্যে পারসীক প্রভার সম্পর্কে খ্রন্থকারের মতও একেবারে 
সন্দেহাতীত নর । মগধ কতৃক কলিঙ্গ ওয় সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন “মৌ 
চচ্্রগুণ কালিঙ্গদেশ স্ব।দিকান্ুভূকু করিয়াছিলেন এবং সিন্দুসার অমিতরথাতর সমহরও 
সে দেশ নগপের শাসনে ‘চিল অন্থমান করা যার” (পৃ ৩৩)।॥ কিন্ত এই অনুমান 
প্রমাণ সাপেক্ষ এবং সেজ্প কোন প্রমাণ পাওয়! গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান নাউ । বরং 
অক্জোদশ শিলালি!পতে  'অধুলালছেসু কলিগ্যেধু' অশোকের নিজের এই উক্তি 
প্রস্থকারের অহ্ছমালের প্রতিকূল । 

বুদ্ধের সিদ্ধিলাভ স্থান বুদ্ধগঞ্জায় অশোকন্তস্ত স্থাপনা করিয়াছিলেন দলিহ। গ্রন্থকার 
অঙ্থমান করিয়াছেন তাহার এই অস্কমান সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ॥ এবং তাহার প্রমাণও 
পাওয়া যায়। বোধ ছয় অল্বধানতাবশতঃ গ্রস্থকার সে প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই [| 
মধ্যতারতের বরহুত শ.পবেষ্টনীর একটি ফলকে বুন্ধগরার বোধিচৈত্যের একটি চিত্র 
আদ্বে। সে চিত্রে চৈত্যের সন্মুখভাগে অশোকস্তম্ভের অনুরূপ একটি গুস্ভের প্রতি- 
ক্কতি দেখিহ। নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করা চলে বে বুষ্ধগঞ্লাতেও অশোক একটী 
সন্ত স্থাপন! করিয়াছিলেন । পরে হয়তো! কোন কারণে ভটা ববংসপ্রাপ্ত 
হয়। 

শ্রাজ্ঞগৃহ ও নালন্দা” পুস্ডিকার গ্রন্থকার প্রাচীন ভারতের দুইটি বিশিষ্ট 
গ্রুতিহাসিক স্থানের সম্যক পরিচয় দিহ্রাছেন। পঞ্চপিরি বেহ্িত গিরিত্রজ্জ বা রাজ গৃছ 
ছিল মগধের প্রাচীন রাজধানী । আর নালন্দা ছিল মধ্যযুগের একটি বিখ্যাত 
বৌদ্ধ মহাবিছার ও শিক্ষায়তন । রাজগৃহের কাহিনী প্রাচীন মগধের বছ এ্তিহাসিক 
খনার সি বিশেষভাবে জড়িত । বুদ্ধ ও মহাবীর তাহাদের জীবনের কতকাংশ 
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কাটাইয়াচিলেন রাজ্গৃছ নগরে । এই রাক্ঞগৃছেই বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের অব্যবহিত 
পরে প্রথম বুদ্ধ-যহাসংগীতির অধিবেশন হর । শুতরাং প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে 
রাজশ্ৃছের প্রচুর উল্লেখ পাপ) যায়। চৈনিক পরিত্রাজকদের শ্রমণকাছিলীতে ও 
রালপ্বহেয বহুল বর্ণনা আছে। বর্তমানে রাজগৃহ একটি ক্ষত্র গওপ্রাম মাত্র । প্রাচীন 
নগরের কীর্ষিগুলিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইযাছে। রাজ্গৃহের প্রাচীন বিবরণ অবলঙ্বনে 
প্তস্বকার বর্তমান রাজগৃছের যে পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহ অনেকাংশে 
সফল হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিবেন। প্রাচীন রাজগুহের কীতি- 
বৃহ ও তাহাদের অবস্থান সন্বক্কে প্রাচীন বিবরণ উদ্ধত করিয়! খ্রস্থক:র বর্তমান 
ধ্বংসাবশেষ গুলির '্বরূপ নিণন্প করিবার চেষ্ট। করিঝাছেন। র।জগৃহ সম্ক্ধে। বিভিন্ন 
পণ্ডিতগণের গবেষণ! এবিষয়ে তাহাকে প্রচুর সাহায্য করিছাছে। রাজগৃছ 
পরিক্রযার যে ক্রন তিনি 'ঠাহার পুস্তিকায় সন্গিবি করিয়াহেন তাহ! উৎসাহী পাঠকের 
সিশেষ প্রয়োজনে আসিবে বলিয়া মনে হয়। 

নালম্ সম্বন্ধেও লেখকের বর্ণনা সুখপাঠ্য । প্রাচীন তারতীঘ সাহিতা, নালদ্দ।র 
আবিক্ষত লিপিমাল। ও চৈনিক এনং তিব্ৰতীয় সাছিতেযেল উপাদান অবজ্কমে 
একার নালন্দায় ইতিহাসের ধার! বর্ণন/ করিয়াছেন। নালম্পার ধ্বংসাবশেষ 
গুলরও একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই পুন্তিকার সব্রিপিষ্ট হইযাডে। রাজগৃহের 
নিনরণের তুলনায় ওস্থেকারের শালন্দার বিবরণ অতিমাত্রায় সংক্ষিপ্ত বলিয়া মনে 
ছইবে । অথচ প্রাচীন এশ্বর্যসন্তার লালন্দার অনেক বেশ্ী। মধ্যযুগে এই জুধিপুল 
শিক্ষায়তনের খ্যাতি বছদুরদেশে ব্যাপ্ত হইর।ছিল। সেকারণে প্রন্থকারের সংশ্দিপ্ত 
বিবরণ অহসন্ধিৎ্র পাঠকের কৌতুহল জাগাইয়। কুলে, কিন্ত তাংার ভ/মস্পৃহা সল্দৃণ 
মিটে লা। পরবর্তী সংগ্চরণে গ্রন্থকার এই সম্পর্কে অবহিত হইলে বাঙ্গালী পাঠকের 
কতক্ঞতাতাজন হইবেন 

বাংল। ভাষায় এই দুইপ।নি পুত্তক রচন! করিয়া প্র্থক!র বাঙালীর ইতিহাস 
আলোচনার পথ গম করিয়াছেন | বাংলাভাবায় এইক্ূপ গ্রন্থ আরও রচিত হইলে 
ইতিহাস অঙ্থশ্মলনে সাংলাদেশ আরও অগ্রসর হইবে সন্দেহ লাই । 


প্রীসরসীকুষার সরস্বতী 


প্রাচীন ভারতের জনপদ 


প্রাচীন ভারতে উপজাতি বিশেষের নাম তাহাদের অধ্যুসিত জনপদের প্রতিও 
প্রযুক্ত হইত । ভারতের প্রাচীন সাহিত্য নানাপ্রসস্কে অনেক উপজ্ঞাতি বা ভরনপদের 
উল্লেখ পাওয়া যাছ। কতকগুলি এাস্থে জনপদসমূতের ত্র =! বুংৎ তালিকাও 
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দেখিতে পাই । এইন্গপ আনপ্দ-তালিকার নধ্যে মৎস্ত, ঝযুপ্রমুখ বতকগুদি পুরাণে 
উদ্ধৃত একটি তালিকা অগণিত পাঠভেদ সক্ষেও অত্যন্ত মূল)ব!ন্‌। তালিকাটিতে 
হিমালয় ও বিন্ধোর পার্যত্য অঞ্চলস্বিত দেশসমূহ ব্যতীত অন্তান্ত তারতীত্ব জনপদকে 
পীচটি তৌগোলিক প্রান্ত অনুযায়ী বিতক্ত করা হইয়াছে। প্রাস্তগুলির মধ্যে 
বিদ্ধ্যাচলের দক্ষিণে দাঙ্ষিপাতা বা দৃক্ষিপাপথ অবস্থিত ছিল। উত্তরতারত্তের 
মধ্যতাগস্থিত বিষ্ডীর্ণ অংশের নানছিল মধ্যদেশ । ইহ! বর্তমান উত্তরপ্রদেশের 
পূর্বববাংশ হইতে পূর্ব-পঞ্জাব পর্যত্ত এবং উত্তরে হিমাচল হুইাতে দক্ষিণে বিদ্ধাপর্কত 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল । ইহার পূর্ব্দে ছিল প্রাচ্য দেশ অর্থাৎ পূর্বব ভারত এবং পশ্চিমে 
অপরান্ত বা পশ্দাঙ্েশ অর্থাৎ পশ্চিম ভারত | পূর্বব-পঞ্জাব হইতে মধ্যএশিয়ার 
বক্ষ বা 0Xখ৪ নদীর তীরাঞ্চল পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশের নাম ছিল উ্নীচ্য পা উত্তরাপথ। 
এই প্রকার জনপদের তালিকা রাযায়ণ, মহাভারত, বরাহনিছিরের বৃহৎসংহিতা, 
ভরতমুলির নাট্রশাস্্, রাজশেখরের কাব্যমীনাংস! প্রস্ৃৃতি আরও অনেক গ্রন্থে দেখিতে 
পাওয়া ঘায়। কিন্ত সকল তালিকার অনপদসমূহের অঞ্চলনমূলক শ্রেণাবি'ওগ ঠিক 
পুরাণের অস্ঙ্ধপ নহে । তলে বিভিন্ন তালিকা একযোগে পরীক্ষা! করিলে কোন 
কোন জনপদের প্রকৃত নান উদ্ধারকর! সম্ভব হুয়। যেসকল অভিধান কতকগুলি 
জনপদের পর্যায় প্রন্ত হইয়াছে, উহ) হইতেও এইরূপ সাহায্য পাওয়া হায়। 
বিশেষত: ইহাতে অনেক সময় প্রাচীন জনপদসমূহের আধুনিক অবস্থান নিশয় সহজ 
হয়। ভারতীয় ইতিহাসের অঙ্রাগী পণ্ডিতেরা কেছ কেহ ইতিপুর্সের প্রাচীন 
তালিকার ভিত্তিতে সেকালের ভারতীয় জনপদসমূহের অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা 
করিম্বাছেন। সম্প্রতি কলিকাণ্ডা প্রেসিডেন্দী কলেদের ইতিছাসের অধ্যাপক ডক্টর 
যুক্ত শশীভূনণ চৌধুরী মহাশয় এই বিষয়ের বিশ্বত আলো5নানূলক একখানি গ্রন্থ 
প্রকাশ কৰিরা তথ্যাঙ্গেষী এতিহাসিকপণের ধস্বাদভাঞ্খন হইয়াছেন! পুস্ডকখানি 
পাঠ করিলে লেখকের উত্তম, অধ্যবসায় এবং পাণ্ডিত্যের সম্যক পরিচয় পাওয়া 
যায। পত্ডিতসমাজে অধ্যাপক চৌধুরীর গ্রন্থ সমাদরের সহিত গৃহীত হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

প্রন্বের প্রথম ছইটি অধ্যায়ে জনপদসযূহের আঞ্চলিক শ্রেণীবিভাগ এবং প্রাচীন 
সাহিত্যে প্রাপ্ত তৌগোলিক তথ্য।বলীর মূল্য বিচার কর! হইয়াছে । পরবর্তী পাচটী 
অধ্যায়ে অর্থাৎ তৃতীদ্র হইতে সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত অংশে উত্তর ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলস্থিত জনপদণুলির বিবরে বিস্তৃততাবে আলোচন! করা হইক্সাছে। গ্রন্থের শেষ 
অর্থাৎ, অষ্টম অধ্যায়ে লেখক প্রাচীন ভারতীয় জনপ্ন সমূহের ভৌগোলিক [বিবরণ 
সম্পর্কে ভাহার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন । পুস্তকের দ্বিতীয় থণ্ডে দক্ষিণাপথের 
জনপদতালিক। আলোচিত হইবে । আমরা উহার প্রকাশের প্রতীক্ষায় হছিল্যম। 


৮ 


১২২ ইতিহাস 


ইতিপূর্বে পাঞ্জিটার সাছেব প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কিত পৌরাণিক 
কিংবদস্তীসমূছের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া এতিহাসিকগণের কুতজ্ঞতাত1জল 
ছহইয়াছিলেন। এখন অধ্যাপক চৌধুরী পুরাণের তৌগোলিক বিবরণগুলির তুলন/সুলক 
আলোচনা করিয়া ভারতীয় উতিছ|সিক গবেষণার ক্ষেত্রে আর একটি বিশেষ 
অতার দূর করিলেন। তাহার আলোচনা পাধারপতঃ বিশ্ব এবং তথ্যপুণ। 
প্রাচীন তারতভীর ভুগোল সন্বক্ধে শিলালিপি, তারশাসনাদির সাক্ষ) অতান্ত 
নৃল্যবান্‌ । অধ্যাপক চৌধুরী তাহার গ্রন্থে অগশিত প্রাচীন লেখ হইতে তথ্য 
সংগ্রহ করিনা উহার সম্যক সন্ধ্যবহার করিয়াছেল। উদাহরণন্বক্ূপ গ্রন্থের 
কলিঙ্গদেশ সম্পফিত আলোচনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই অংশে 
উড়িত্যা অঞ্চলে আবিস্কৃত প্রাচীন লেখাসলীতে উল্লিখিত হহু সংখ্যক ভৌগোলিক 
বিভাগের সম্বন্ধে পাওিত্যপূণ বিবরণ স্থান পাইয়াছে । গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টিতে 
প্রন্থকার হেতাবে ভূগোলের ভিত্তিতে তারতের বিভিপ্র অঞ্চলে উপজ্ঞাতিসন্ধি- 
বেশের বিষয় আলোচন! করিয়াছেন, তাহাতে তাহার অন্তর্দষ্টির প্রকবষ্ট পরিচয় 
পাওয়া যায়। 

সমালোচ্য, গ্রন্থে যে সকল সাযাঙ্ক সামন্ত ক্রটীবিচুযুতি দেখা ঘায়, তন্মধ্যে 
মুদ্রাকর প্রমাদণ্ডলি সহজেই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধিত হইতে পারিবে। 
শ্রশ্থালোচিত কতিপয় তৌগোলিক নাম নির্থণ্টে উল্লিখিত হয় নাই ( খেমন_ 
“্রশপুর' )। পরিতাক্ত নামগুলি নির্থন্টে সংযোজিত হইলে উহার উপযোগিতা! বন্ধত 
হইবে, সন্দেহ নাই । 

এই জাতীছ গ্রন্থের অগণিত আলোচ্য বিষয়ের মধে] সকল ক্ষেত্রে পণ্ডিত- 
সমাজের রকামত সম্ভব নহে।' শুপণ্ডিত গ্রদ্ধকারের মতামত সাধারণতঃ গ্রহণযোগ্য 
কিন্ত অনেক ক্ষেত্রে আনর1 তাহার সহিত একমত নছি। অবশ্য এই মততেদের 
অন্ধ গ্রন্থখানির মূল্য কেহ কম বিবেচল। করিতে পারে ল1। যে সকল বিষয়ে 
আমরা অধ্যাপক চৌধুরী হইতে তিগ্নমত পোষণ করি, উদাহরণ স্বক্ূপ এস্থলে 
তাহার ছুঈচারিটি উল্লেখ কর! যাইতে পারে । ৯ 

ঘাদব প্রকাশরুত বৈজয়ন্তীকোবের নুক্রিত সংস্করণে অনেক ভ্ান্ত পাঠ আছে। 
“পদ্ধারাস্ত, দিহওাঃ সঃ” প্রকৃতপক্ষে “গন্ধারাস্ত দভাওা: সাঃ" বলিয়া বোৰ 
ছয়। সুতরাং গঞ্ধারের অপর নাম উদভাণ্ড বা উদহাঞ হওয়া সম্ভব (Sidd he 
Bharati, 1950, P. 292) অধ্যাপক চৌধুরী মধ্যদেশীয় জনপদতালিকার 
কলিল নামটি গ্রহপ্র করিয়! বর্তমান আস্থ,-উড়িত্যা অঞ্চলে উহার অবস্থান নির্দেশ 
করিয়াছেন। আনরা ইহ। সম্ভব মনে করি না। কারণ কলিজ দক্ষিণাপখের 
জনপদ। পুরাণের দাক্ষিণাত্যস্থিত জন্পদতালিকাতেও ইহার সুস্পষ্ট উল্লেখ 


পুস্তক পরিচয় ১২৩ 
আছে। “কুদ্ধকটক” হইতে রোহীতক অর্থাৎ বর্তমান রোহতক ভাষাবিজ্ান 
অনুসারে সিদ্ধ হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। চীনপরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙের 
প্রদত্ত দুতরত্বের উপর নির্ভর ফরিয়। এখন আর কোসামঞ্রাযে টিন কৌশান্বীর 
অৰ্্থাল নির্ধারণে সন্দেহ করা সম্ভব নহে। কারণ কোসামে মৃত্তিক!গভ” হইতে 
একখানি শিলালিপি পাওয়া গিল্বাছে, উহাতে পরিব্রাজকবনিত কৌশাস্বীন্থিত 
যোষিতারাম বিহারের অবস্থানস্থচক উল্লেখ দেখ) যায়। অল্বিস্ধনীর জত্তরৌর 
নিশ্চয়ই চিত্রফুট৷ -চিত্উড--চিত্ততভ_-চিত্তোড়_চিতোড়; ছেতুত্তর নছে। একাদশ 
শতাৰ্বীতে মেবাড়ের রাজধানী জেবুতরে অবস্থিত ডিল, এরূপ সিদ্ধান্তের সমর্থক 
কোন যুক্তি আছে নাঁলয়! মনে করি ন1। উক্ত মুসলমান পণ্ডিতের উল্লিব্ত 
ভর্চ্ছরত্রা অর্থাৎ সুঞ্চয্নাত দেশের রাজধানী বজানা অবশ্যই ভরতপুরের অন্তর্গত বয়ানা 
( Journal of the Numismatic Bociety of lndia, Vol. ৮)10, 
1946, pp. 135-37 )1 


অধ্যাপক চৌধুরী অশ্মকনেশের প্রধান নগর পোতন নব পৌদস্থকে মূলক 
রাষ্ট্রের রাজধানী প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ আধুনিক টৈঠানের সহিত হ্ডিশ্ন মনে 
করিয়াছেন। আাবাবিজ্ঞান এবং অক্তাম্ক প্রমাণ অনুসারে ইহ! অসমৰ এলে হয়। 
আমাদের বিবেচনার, প্রাচীন পৌদস্ক বর্তমান হায়দরাবাদ প্রদেশের অন্তর্গত 
বোধন ( New History of the Indian People, :946, Vol. VI 
Pp. 88)! 


মহাভারতের একটি উক্তি অগ্ুসারে প্রাচীন কলিদদেশ বৈতরণী নপীর তীরাঞ্চল 
পধ্যন্ত বিশ্বৃত ছিল। কিন্ত অধ্যাপক চৌধুরী ইহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। 
আমরা এই সন্দেহ অমূলক বলিরা মনে করি। আরীষপূর্ব তৃতীয্ন শতাস্বীতে 
শৌর্ধ্যসন্াট অশোকের আমলে উত্তরপূর্ব কলির শাসনকেন্্র ছিল তোসদী 
অর্থাৎ আধুনিক স্থুবনেম্বরের নিকটবর্তী যৌলি। গ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতান্বীতে 
ফলিল চক্রবর্তী মহারাজ খারবেল অল্পদূরবস্তী খণ্ডগিরি পাছাড়ের হাতীগুস্কায় 
তাহার প্রশত্তি উৎকীর্ণ করাইর়াছিলেন । প্রাচীন ইউরোপীয় লেখকগণের কেহ 
কেহ দক্ষিণ বাংলার গালের (028573099 ) অর্থাৎ বঙ্গ উপজাতিকে 
ফলিঙ্গজাতির শাখ! বলিয়া গণ্য কল্গিন্নাছেন। গ্রীষ্টীর চতুথ-পঞ্চম শতাব্দীতে 
মহাকবি কালিদাস বঙ্গজনপদের পশ্চিমসীষাস্থিত কপিশ! অর্থাৎ কাসাই নদীর 
পশ্চিমে উতৎ্ধলদেশ এবং উহার পরেই কলিঙ্গদেলের অবস্থান সির্চ্দেশ করিয়াছেন। 
আলীর যষ্ঠ শতাম্বীতে পৃথিবীবিগ্রহ লামক ন্রপতি সম্ভবতঃ প্রাচীন তোসলী 
হইতেই কলিলরাষ্্র শাসন করিতেছিলেন। তাহার রাজ্য যে গঞ্জান কাঝুলন্‌ 
অঞ্চলের গঙ্গরাজোর উত্তরপুর্বে অনস্থিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ দাই । ইহা 


১২৪ ইতিহাস 


হইতে বৈতরণী নদী প্রাচীন কলিঙ্গের সীমা ছিল, ইহা অসম্ভব মনে হল লা 
(ইতিহাস, চতুথ' খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৪ )। 

প্রতিষ্ঠান নাযটির সহিত আধুনিক পিঠাপুরমের কোন সম্বন্ধ নাই; পিঠাপুরের 
প্রাচীন নাম ছিল পিষ্টপুর । প্রাচীন কলিলদেশ কামন্বপ সংজ্ঞক কোন বিষয়ের অস্তিত্ব 
সমথক প্রযাণের অভাব আছে। কলিঙ্গরাজ খারবেলের লিপিতে চীন ও কিরাত 
দেশের উল্লেখ লাই) ফিন্ত ইক্ষাকুবংশীয় বীর পুরুবদত্তের চতুর্দশ রাজ্যবর্ষে 
উৎকীর্ণ নাগাঙ্ছুন-কোগুলিপিতে ওঁ ছুইটি জনপদের নাম পাওয়া যায়। পুর্ব 
বাংলার ভদ্র বংশীয় রাজগণের শালন সঙ্বন্ধীর় উক্তি, আনর! কলনামূলক বলিয়া 
মনে করি (Jndian Historical Quarterly, Vol. 203011, p. 230) ) 
পাণিনির উল্লিখিত সরস আধুনিক আসাম অঞ্চলের সুরম! নদীর ভীরবস্তা দেশ 
বলিয়া বিশ্বাস কর! স্ব নছে। মহা বৈয়াকরণ পালিনি ্পুর্বা পঞ্চম শতাব্বীতে 
গন্ধার দেশে অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিন সীমান্তস্থিত রাওয়ালপিত্তি পেশোয়ার অঞ্চলে 
আবিভূততি হচরাছিলেন। পুর্ধতারতের জনপদসমূ তাহার সম্পূর্ণ অনাত চিল 
বলিয়াই বোধ হয় (V০) XXVIII, 1952. p, 124) 1 

এস্থলে সলা প্রয়োক্ডল যে, উপরে যে কতিপয় মতের সন!লোচন! কর; হইল, 
উছার সবগুলি অধা'পক চৌধুরীর নিজ'্ব নত নছে। অনেকক্ষেত্রে তিনি কোন 
পূর্বাগামীর মত সমর্থন করিয়াছেন মাত । সুতরাং আমাদের সমালোচনার অনেকাংশ 
মূলতঃ অন্তান্ত কতিপয় লেখকের প্রতিও প্রযুক্ত হইতে পারে। 


জ্রীদীনেশচন্ সরকার 
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:= ভারতীয় ইতিহাস কঙ্গএস 
অগ্ীদশ অধিবেশন 


বোল বৎসর পরে পুনরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে গত ৩*শে 
ডিসেম্বর '৫৬ হইতে ১লা জানুয়ায়ী '৫৬ পর্যস্ত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের 
অষ্টাদশ অধিবেশন হইয়া গেল । 

১৯৩৫ খুষ্টান্দে স্যার সাফাৎ আহম্মদ খান ও মহামহোপধ্যায় দত্ত বামন 
পোদ্দারের আএাহে ও পরিশ্রমে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রোসের সৃত্রপাত হয় ॥ 
এ বৎসর পুণায় ভারত ইতিহাস সংশোধক-মণ্ডলের রজত জয়ন্তী উৎসবে 
স্যার সাফাৎ আহম্মদ খানের সত।পতিত্বে Modern 1115691 Congress 
এর অধিবেশন হয়। এই 'নভায় মহামহোপাধ্যায় পোদ্দার এতিহাসিক 
গবেষণার জন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি স্থায়ী সংস্থা গঠনের প্রস্তাব 
করেন এবং ইহু। সানন্দে গৃহীত হয়। পুশার এই অধিবেশনই বর্তমান 
ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন ৷ 

এবারের অধিবেশনে মূল সভাপতি ছিলেন সর্দার কে, এম, পণিকর। 
প্রথম শাখার নির্বাচিত সভাপতি ডাঃ এইচ, ডি শাস্কালিয়ার অনুপস্থিতিতে 
ডাঃ মোতিচজ্দ্র সভার কার্য পরিচারলনা করেন। অপর চারিটি শাখার 
সভাপতিত্ব করেন ডাঃ বাজ্তাবলী পাণ্ডে (৭১১-১২০৬ খৃষ্টাব্দ ), ডাঃ 
ভি, এস, বেন্দ্রে ( ১২০৬-১৫২৬ স্ব: ), ডাঃ জগদীশনারায়ণ সরকার (১৫২৬ 
১৭৬৪ খ্বঃ ) ও শ্রী আর, তি, ওতুরকর ( ১৭৬৫ খ্বঁঃ হইতে বর্তমান যুগ ) ! 

কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের আচার্য ডাঃ হরেন্দ্ক্মার মুখোপাধ্যায় 
সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং সমাগত স্ুধীনকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান 
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক 
নির্শলকুমার সিদ্ধান্ত ৷ 

মূল সভাপতির ভাষণে সর্দার পাণিকর বলেন, এতকাল ভারতের 
এতিহাসিক রচনায় স্থানীয় অঞ্চল এবং রাজা ও' রাজবং শের কথাই প্রাধান্ত 
পাইয়াছে। ফলে ভারতীয় ইতিহাস নিমপ্রাণ ও বৈচিত্রহীন হইয়াছে । 
ইতিহাস রচনা, করিবার সময় এতিহাসিকগণ যেন আঞ্চলিক বীরত্ব ব। 


১২৬ ইতিহাস 


দেশপগ্রীতির প্রচলিত কাহিনীকে গৌরবাস্থিত না করেল । মধ্য এশিয়া ও 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিষয় পাঠের ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি ভারত সরকার 
ও ভারতীয় বিশ্ববিভ্ভালয়গুলিকে অহুরোধ জানান । এট সব অঞ্চলের 
ঘটনাবলী ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার জ্ঞান ভারতের পক্ষে বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ । 

ডাঃ শাঙ্কালিয়া তাহার ভাষণে ভারতের বৈষয়িক ক্রমোন্নতির ইতিহাস 
রচনার প্রয়োজনীয়তার কথ! উল্লেখ করিয়া পুরাতন প্রস্তর যুগ হইতে সুরু 
করিয়। প্রোঞ্জযুগ পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের বসতি, খাছ্া-পানীয়, রীতি 
নীতি, গৃহস্থালী দ্রব্যাদি, অস্ত্রশস্ত্র, পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত 
আলোচন! করেন । 

ডাঃ রাজাবলী পাণ্ডে বলেন, এতদিন রাজবংশ ও রাজনৈতিক তিহাসের 
প্রতিই আমাদের লক্ষ্য ছিল। এখন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নতির 
ইতিহাস রচনার উপর গুরুত্ব দিতে হইবে । কেবলমাত্র দনত।রিখ বা তথ্য 
বর্ণনা নয় এতিহাসিক তরবিশ্লেষণ, যুক্তি-বিচার, সমালোচন। ও তুলনামূলক 
আলোচন৷র দারা ইতিহাসকে আরও বৈচিত্রময় ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া 
তুলিতে হইবে । 

শ্রী ভি, এস, বেন্দ্ৰে ডাহার ভাষণে বলেন, অতীতে ভারতীয় ও ইংরাজ 
এঁতিহাসিকগণ বাস্ভবজীবনকে উপেক্ষা করিয়া প্রাচীন ও মধ্যযুগে কেবলমাত্র 
ধর্ম ও দর্শনের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন । অবশ্য ধর্ম, রাজনীতি ও সমাজ 
বিষয়ক আলোচনার তুলনায় মধ্যযুগে বৈজ্ঞানিক তত্বালোচন! খুব কম 
হইয়াছে । যে অল্পসংখ্যক রচনার কথ! জান! গিয়াছে তাহাতে দেখ! যায় 
আমাদের পূর্বপুরুষের! গণিত, যন্ত্রবিজ্ঞান, ভেষজ, রসায়ন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক" 
শান্ত্রের গবেষণা করিয়াছেন । এই সঙ্গে তাঁহারা শিল্পকলারও উন্নতি সাধন 
করিয়াছেন । তাহাদের এই সব কৃতিতে আমরা গর্ববোধ করিতে পারি ॥ 

বাবর হইতে শাহ আলম পর্যস্ত সময়ের পারসিক নবিপত্রের মঠ, 
অনুবাদ ও সম্পাদনার ব্যবস্থা গ্রহণের অন্ত ডাঃ জে, এন, সরকার তাহার 
ভাষণে আবেদন জানান । তিনি বলেন নথিপত্র, ফরমান, সনদ, চিঠি, মুদ্রা, 
শিলালিপি, প্রভৃতি নালা ওঁতিহাসিক উপাদান ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
অল্লানা অবস্থায় বা অবশ্তেলায় পড়িয়া আছে । এইগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও 
পাঠোদ্ধারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ্জসমূতের উদ্ভেগী হওয়া উচিত । 


ভারতীয় ইতিহাস কংঞ্োস ১২৭ 


এবারের অধিবেশনে নহামহোপাধ্যায় পোদ্দার মহারা্রের পার্বতাতর্গ 
ও ডাঃ মেঘনাদ সাত। ইতিহাসের তারিখ নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে বন্তুতা করেল) 
শশাঙ্ক সম্বন্ধে এঁতিহাসিক আলোচনাটি খুব উপভোগ্য হয়। এই 
আলোচনায় অংশ এহণ করেন ডাঃ রামেশচত্দ্র ম্ুমদার, ডাঃ রাধাগোবিন্দ 
বসাক, ডাঃ বি, পি, সিংহ, ডাঃ ডি, সি, সরকার, ওনলিনীনাথ দাসগুপ্ত ও 
জদিলীপ কুমার বিশ্বাস । 

এই অধিবেশন উপলক্ষে; সিনেট হলে একটি পুরাতত্ববিষয়ক প্রদর্শনীর 
আয়োজন করা হয় ॥। ডাঃ স্থরেশ্রনাথ সেন ইহার উদ্বোধন করেন । ইহাতে 
পাথরের মূতি, পোড়ামাটির মূতি, তাত্রলিপি, মুদ্রা, পুঁথি, ছবি, ও 
ফটোগ্রাফের সাহায্যে প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত 
ভারতীয় সভ্যতার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়। 

পরবর্তী অধিবেশনের মূল সভাপতি পদে ডাঃ নরেন্দ্কৃঞ্চ লাহা এবং 
শাখা সভাপতি পদে শ্রীরামচন্দ্রন, ডাঃ সুকুমার রায় এবং ডাঃ আর, আর 
শেঠী নির্বাচিত হইয়াছেন। 


শোভন বম্থ 


অধ্যাপক জাকেরিয়া 

অধ্যাপক জাকেরিয়ার অকালমৃত্যু ( জুন, ১৯৫৫ ) ‘ইতিহাস' পত্রিকার 
সংশ্লিষ্ট বাঙ্গালী এউতিহাসিক মণ্ডলীকে আত্ম্ীয়-বিয়োগের মত গভীরভাবে 
স্পর্শ করেছে । তার স্বদেশ ছিল সুদুর কেরল অঞ্চল, কিন্তু তার কর্শ্বজ্জীবলের 
শ্রেষ্ঠ ত্রিশ বৎসর কেটেছিল এই বাংলাদেশে কলিকাতা! মহানগরী ও তার 
উপকণ্ঠে । ১৯১০ থেকে ১৯৩* পর্য্যস্ত তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাস 
বিদ্যায় শিক্ষাদান করেন, তার পরেও কয়েক বৎসর তিনি বিশ্ববিদ্ভালয়ে 
অধ্যাপন। করেছিলেন । হুগলী ও ইস্লাষিয়া কলেজের অধ্যক্ষরূপে এবং 
শেষে শিক্ষাবিভাগের ডির্রেক্টার হিসাবে, তিনি কাজ করেন আমাদেরই 
মধ্যে ৷ ভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগের সৌভাগ্য বীদের হয়েছিল, সেই অসংখ্য 
ভাতৰ, সহকম্্ী ও বন্ধুদের মনে তাঁর ম্মতি আজও এক অমূল্য সম্পদ ৷ 

কুরুবিল জাকেরিয়া মাত্রা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে প্রথম শ্রেণীর উপাধি লাভের 
পর অক্সফোর্ডে ইতিহাস পড়েন । সেখানে তিনি যে শুধু দুর্লভ প্রথম শ্রেণীর 


১২৮ ইতিহাস 


সম্মান অৰ্জ্জন করেছিলেন ত! নয়, তার শিক্ষকদের মতে তিনি ছিলেন 
অক্সফোর্ডের সেষুগে শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের অস্ততম ৷ হাত্রাবন্থার পর ইতিহাস 
শিক্ষক হিসাবে তার কীত্তি অবিস্মরণীয়, বৎসরের পর বৎসর মুস্ধ ছাত্রের 
দল ডাকে তাদের আস্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্পণ করে এসেছে । নিরলস 
সাধনা, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা. ছাত্র ও বন্ধুদের সঙ্গে সহজ সরল ব্যবহার 
তাকে আদর্শ শিক্ষক ও বরেণ্য মানুষের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল । 

সরকারী কাজ থেকে অবসর এাহণের পরও তার ভাগ্যে অবসর জোটেনি 
স্বাধীন ভারতের কর্তুপক্ষদের অন্থরোধ এড়াতে না পেরে তিনি দিল্লীতে 
আবার কঠোর পরিশ্রমে নিযুক্ত হলেন। এর পর ইউনেস্ছে-পরিকজিত 
‘পৃথিবীর ইতিহাস রচনায় ষষ্ঠ খণ্ডের সম্পাদনার ভার তার উপর সন্ত হয়। 
কর্তব্য ও কাজের চাপের মধ্যেই বিদেশে লণ্ডনে তীর জীবনের অবসান ঘটে। 

অধ্যাপক জ্যাকেরিয়।র খা।তির মূলে ছিল ভার অধ্যাপনার আশ্চর্য) 
প্রতিভা, তার প্রভাব বিস্তৃত হ'ত প্রত্যেক বক্তৃতায়, প্রতিদিনের ক্লাসে । 
তিনি গবেষক ছিলেন না, কিন্ত স্বল্প কয়েকটি রচনার মধ্যেও তার অসামান্য 
কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯২৯ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির 
জার্ণালে তিনি প্রাচীন গ্রীক ্রতিহাসিক থিউকিডিডিসের বিবরণী 
প্রসঙ্গে কয়েকটি সমস্যার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেডিলেন। ১৯৩০ 
সালে “সাম্রাজ্যবাদের রা্রনৈতিক থিয়োরি” সম্বন্ধে ভার মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্তালয়ে 
প্রদত্ত বন্ধুত। সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শতবাধিকী উপলক্ষে) রচিত 
‘হুগলি কলেজের ইতিহাস' ( ১৯৩৬ ) নিশ্চয়ই একটি প্রামাণ] বই । এমন 
কি প্রেনিডেন্সি কলেজ পত্রিকায় প্রকাশিত আটটি নিতান্ত সমহ্নিক প্রবন্ধেও 
চোখে পড়ে জ্ঞানের প্রগাঢতা ও বিশ্তার, বিশ্লেষণী বুদ্ধির দী্ডি, রচলা- 
কৌশলের প্রসাদগুণ ও ওজ্জল্য ॥ 

শিষ্য, সহযোগী ও তার পরিচিত লোকদের মধ্যে তাই অধ্যাপক 
জাকেরিয়ার স্মৃতি নিশ্চয়ই অম্নান থাকবে! বাংলার ইতিহাস ছিক্ষার 
ইতিবৃত্তেও তার একট! বিশেষ স্থান নিদ্দিষ্ট হয়ে রইল । 


সুশোভন সরকার 


অধ্যাপক বাণীকান্ত কাকতি 


ভারতীয় ভাষায় ইতিহাসের চচ্চা করে যার! এই যুগে জ্ঞানের 
পরিধি বিস্তার করেছেন আর সাহিত্যকে সনৃদ্ধ করেছেন ওঁদের মধ্যে 
আসামের বাণীকান্ত কাকতির নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে । ক'ব 
আগে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তার স্বত্যুতে আসামের সাংস্কৃতিক জীবনে 
অপুরণীয় ক্ষতি ঘটেছে । 

বামীকাস্ত বাণীর বরপৃত্র ছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বামবূপ জেলার 
এক গ্রামে দরিদ্র পরিবারে ভার জন্ম হয়। বাল্যকালে আথিক বাধা 
বিপত্তির সঙ্গে সংঞাম করে তাকে বিগ্ঠাভ্যাস করতে হয়েছিল । বৃত্তি 
আর পুরস্কারের সাহায্য ও প্রেরণা না থাকলে হয়ত সার পক্ষে: উচ্চ 
শিক্ষা সম্পন্ন করা সম্ভব হত ন|। স্কুল কলেন্ে আগাগোড়া তিনি 
কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী ভাষ। ও সাহিত্যে 
ছইটি বিভাগে তিনি এম. এ. ডিগ্রী অর্জন করেন, এবং শেষবার 
প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন । তার কম জীবন মাতৃভুমিতেই 
কাটে । গৌহাটি কটন কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপকরূপে যোগ দিয়ে 
ক্রমে তিনি অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন ৷! সেখান থেকে অবসর নেওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে নব প্রতিষ্ঠিত গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালায়র অসমীয়! ভাষা 
ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক পদের জন্য নির্বাচিত কর! হয় ॥ ১৯৫২ সালে 
স্ত্রী বিয়োগের পর তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে আর এর কদিন পরে অকম্মাৎ 
ভার মৃত্যু হয়। তখন তার বয়স হয়েছিল ৫৮। 

বাণীকান্ত সাহিত্যের ছাত্র, আবার সাহিত্যেরই অধ্যাপক ৷ কিন্তু 
ইতিহাস চগাতে পরোক্ষভাবে আকৃষ্ট হয়ে তিনি মৌলিক গবেষণ! করে 
প্রামাণ্য বই কখানা লিখে যান। ভাষার ইতিবৃত্ত, ধর্মবিশ্বাস 
আর সংস্কারের উদ্ভব আর বিকাশ এবং সমান্মতত্ব, ইতিহাসের এই 
তিনটি বিভাগ তাঁর প্রিয় আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠে। তিনি এই কটা 
বিষয় নিয়েই চর্চা করেছিলেন । জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভার সবচেয়ে বড় অবদান 
অসমিয়া ভাষার এঁতিহাসিক ও তুলনামূলক বিচার । বছ রসর গবেষণার 
পর তিনি যে নিবন্ধ রচনা করেন তার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিভ্ঞালয় 
থেকে তাকে ১৯৩৫ সালে ডক্টর উপাধি দেওয়া হয়। ১৯৪১ সালে 

৯ 


১৩০ ইতিহাস 


তা বইয়ের আকারে, “‘Assamese Its Formation and Devolop- 
ment”, এই নামে প্রকাশিত হয়। আসামে বহু ভাষাভাষী জাতির 
বাস । অসমীয়া ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠির ভাষা কিন্ত তার উপর 
প্রতিবেশী বোড়ে, থাসি প্রভূতি ভাষার গভীর প্রভাব রয়ে গিয়েছে । 
ডাঃ কাকতি ত! প্রদ্ধাহপুষ্বরূপে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। অষ্টিক 
ভাষা গোষ্ঠির শব্দ কত অসমীয়া ভাষায় আছে এই নিয়ে নিজ গবেষণার 
সিদ্ধান্ত তিনি বোম্বাই থেকে প্রকাশিত New Indian Antiqvary 
পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে ছাপিয়েছিলেন। আর এবিষয়ে কিছু প্রবন্ধ নানান 
পণ্ডিতের উদ্দেশ্য রচিত সহর্্ছধন! এস্থে ছড়ান রয়েছে-ও! সবই ইংরেজী 
ভাষায় লেখা । ভাষাতত্বে ডাঃ কাকতী গভীর জ্ঞান অজ্ঞ করেছিলেন। 

কামরূপে ছইটি বিশিষ্ট ধর্মমতের বিকাশ হয়েছিল । প্রথমে, তান্ত্রিক 
শক্তি উপসন1, যা বহু প্রাচীনকাল থেকে কামাখ্যাতীথকে কেন্দ্র করে চলে 
আসছে ৷ দ্বিতীয়, মহাপুরুষিয়। ‘“একশরণ” বৈষ্ণব ধর্ম। তার প্রবর্তক 
শঙ্কর দেব ও তার শিষ্যরা। আহ্ুমানিক ১৫০০ বৃষ্টাক্ণে এর স্ট্চনা, আর 
তারপর থেকে সারা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা জুড়ে তার প্রভাব বিস্তৃত হয়ে 
পড়ে । বাণীকান্ত এই দুই ধম'মতের এঁতিহাসিক বিশ্লেষণে ব্যাপৃত 
হয়েছিলেন । শঙ্কর দেবের একটি জীবনী তিনি যৌবনেই ইংরাজী ভাষায় 
প্রকাশ করেন। আর বৈষ্ণব ধর্মমতের উপর ভার শেষ বই তার শ্রাদ্ধের 
দিনে প্রকাশিত হয়, নাম “Visnuite myths and legends.” শাক্ত ধসের 
উপর তার রচনা “175 mother goddess 70907911158” ১৯৪৮ সালে 
প্রকাশিত হয় । বইটি ক্ষুদ্রাকার ; কিন্ত তাতে পরিণত মনের বিচার বুদ্ধির 
ছাপ রয়েছে। কামরূপে বিষুবপুজা, শিবপুজা, শক্তিপুজা নিয়ে বাণ রাজা, 
নরকাশ্থর ইত্যাদিকে জড়িয়ে পুরাণ আর তন্ত্রশান্ত্রে যে সব কাহিনী, 
ক্তপক আখ্যায়িকা রয়েছে, এতিহাসিক ও বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ডাঃ 
কাকতি ত! বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন । শক্তিপূলজার উপর এই 
বইখানি প্রচুর নূতন আলোক সম্পাত করেছে। এই বিষয়বত্র লিয়ে 
মাতৃভাষায় তিনি “পারনি কামরূপর ধমরি ধারা” এই নামে একখানা 
বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রদ্ত “করে মৃত্যুর আগে ছাপাখানায় দিয়ে যান এবং 


পরে তা প্রকাশিত হয় । 
সমাজ্জতত্বের উপর ভার প্রামণ্য বই, অসধিয়াতে লিখিত “কলিতা 


অধ্যাপক প্রবোধ চন্দ্র বাগচী ১৩১ 


জাতির হতিবৃত্ত’। এ ১৯৪১ সালে প্রকাশিত। কলিতার। অসমিয়া 
কায়স্থ সমাজের অস্তরতু‘ক্ত বলে গণ্য । তাদের নিজেদের অনেক পৌরাণিক 
কিংবদন্তী রয়েছে যা এতে আলোচিত হয়েছে) 

ডাঃ কাকতি সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে বনু জেখা রেখে গিয়েছেন, 
তার অধিকাংশই বিবিধ অসনিয়। সাময়িক পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত । একখানা 
বই, “পুরনি অসমিয়। সাহিত্য” ১৯৫* সালে প্রকাশিত হয় ॥ 

অধ্যাপক কাকতির রচন! গভীর জ্ঞানে উল্ভাসিত। বিদ্যাবার সঙ্গে 
সঙ্গে এতিহাসিকের অত্যাবশ্যক গুণ আরেকটি ভার ছিল, ৩ হচ্ছে ধীর 
স্থির ভাবে বিশ্লেষণ করে কার্ধকারণ সম্বন্ধ অনুসন্ধান করার ক্ষমতা । 
অযৌক্তিক গর্ব বা বিদ্বেষ ভর রচনাকে কখনও ম্লান করতে পারেনি ॥ ভার 
আলোচনার বিষয়বন্ত প্রায়ই ছিল নিজ অঞ্চলের ভাষা, ধর্ম ও সমাজ । তার 
কোনটার প্রতি তাঁর শ্রন্ধাভক্তির কোন কমতি ছিলনা । অথচ তার দৃষ্টি 
ভঙ্গীর উদারত! কখনই আঞ্চলিক গরিমাবোধ বা পক্ষপাঙদেযে ব্যহত 
হয়নি । 

বাণীকাস্ত কাকতির চারিত্রিক মাধুর্ধে তার সহকর্মী ও ছাত্ররা মুগ্ধ 
ছিলেন। তীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে তার দেশবাসিরা গৌহাটি বিশ্ববিগ্ভালয়ে 
তার নামে বাৎসরিক বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করেছেন । 


জ্ইঅসীমকুমাপ্প দত্ত 


অধ্যাপক প্ৰবোধ চন্দ্র বাগচী 


প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির খ]াতনামা অধ্যাপক সুপণ্ডিত 
ডাঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচী গত ১৯শে জান্ুয়ান্রী পরলোক গমন করিয়াছেন। 
মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৫৮ হইয়াছিল । নেপাল, চীন, জাপান, ইন্দোচীন 
এবং এশিয়ার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে দেশসমুহের এতিহাসিক এবং প্রত্বতাত্বিক 
গবেষণার সুত্রে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির ইতিহাস রচনায় তিনি আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন। ১৯২* সালে কৃতিত্বের সহিত এম, এ+ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইবার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা আর্ত করেন। 
পর বৎসর শা্তনিকেতনে অধ্যপক সিলভা জেভীর কাছে তিনি 


১৩২ ইতিহাস 

ভারতীয় সভ্যতা ও চীনাভাষায় পাঠ গ্রহণ করেন। অধ্যাপক লেতীর 
অধীনে গবেষণা করিয়া! ১৯২৬ সালে তিনি প্যারিস বিশ্ববিগালয় হইতে 
4105 95 Letters উপাধি লাভ করেন। ১৯৪৪ সাল পর্ধন্ত ডাঃ বাগচী 
কলিকাতা বিশ্বাবিভালয়ে অধ্যাপক ছ্িলেন। ১৯৪৫ সালে বিশ্বভারতীর 
গবেষণ। বিভাগের পরিচালকের পদে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে 
পিকিংএর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ও ১৯৫২ সালে ভারতীয় 
সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সদস্যরূপে তিনি দুইবার চীনদেশ পরিভ্রমণ 
করিয়াছিলেন । ১৯৫৪ সালে ডাঃ বাগচী বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য) পদে নিযুক্ত হন । মৃত্যুর পুর্ব পর্যন্ত তিনি এ পদেই অধিষ্ঠিত 
ছিলেন । তাহ!র মৃত্যুতে প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির গবেষণ! ক্ষেত্রে যে 


ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয় । 
প্রশোজন বন্থ 
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শ্রিমাসিক পত্রিকা 
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মুল) ; প্রতি সংখ্য।_দেড় টাকা, বাঝিক-_-পীঁচ টাকা 


বঙ্গীর ইতিহাস পরিবদের পক্ষে শরীনরেঙ্গকঞ্চ সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং 
শতান্বী প্রেস লিমিটেড, ৮০ লোহার সাকু লার রোড, কলিকাত। হতে, ঘুক্রিত । 








য় খণ্ড ] ফাম্তুন-_ বৈশাখ, ১৩৬২-৬৩ [ তৃতীয় সং! 





সর্দার কে, এম, পানিক্কার 


ভারতীয় ইতিহাস কংগঙেসের অষ্টাদশ অধিবেশনের সভাপতি মনোনীত 
করিয়া আপনারা আমাকে বিশেষ সম্মান দিয়াছেন। আন্ীবন ইতিহাস 
চর্চা করিলেও ইতিহাস-ক্ষেত্রে আমি বিশেষজ্ঞ নহি এবং প্রচলিত সংজ্ঞা 
অনুসারে আমকে “এতিহাসিক' বলা চলেনা । তবু প্রবহমান ইতিহাসের 
ধারাকে বুঝিবার জন্য, বৃহত্তর পরিবেশে দেশীয় ঘটনাগুলির ভাৎপর্য 
সম্যক উপলব্ধি করিবার জন্য বাহির হইতে অবিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে দেখিবারও 
বোধকরি প্রয়োজন আছে। 

বিগত অর্ধ শতাব্দীতে ভারতের এতিহাসিক গবেষণা বহুদুর অগ্রসর 
হইয়াছে । ভারতীয় ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেক যুগ লইয়া প্রশংসনীয় 
কাজ হইয়!ছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে দক্ষিপ-ভারতের ইত্তিহাস আমাদের 
এককপ অজ্ঞাতই ছিল, আজ তাহা ভারতীয় ইতিহাসে যোগ্য স্থান 
অধিকার করিয়াছে । পল্লব ও চালুক্য, চোল ও পাণ্য, বল্লাল ও বিজয়- 
নগরের সম্রাটগণের গৌরবময় কীতি উত্তর ভারতের নরপতভিগণের সহিত 


কলিকাতায় অঙ্টিত ভারতীশ্ব ইতিহাসকংখ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশনের 
শঙাপতির অভিশাযণ, ভিসে্গর, ১৯৫৫ । 


১৩৪ ইতিহাস 


সমানভাবে স্বীকৃতি পাইয়াছে। এসকল যুগের সমাজজীনন সম্বন্ধে 
আমাদের জ্ঞান সম্প্রসারিত হইয়াছে। প্রত্বতান্িকের বিরামহীন খনন, 
প্রাচীন লিপিমাল! সংএহ ও পাঠোদ্ধারের ফলে ইতিহাসের ছেদগুলি 
ক্রমশই ভরিয়া উঠিতেছে। যারাঠা ও মোগলদিগের ইতিহাস সবিগ্তারে 
আলোচিত হইয়াভে। পুর্বে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মুসলমান এঁতিহাসিক- 
দিগের উপর একান্ত নির্ভরশীল ছিলেন বলিয়। মধ্যযুগের ইতিহাস রচনায় 
যে একদেশদশিত! দেখ! দিয়াছিল আজ্জ তাহা অপস্বত হইয়াছে । 

কিছুকাল যাবত ভারতীয় ইতিহাস-চর্চ্চ৷ আঞ্চলিক রাজবংশসমূহের 
কাহিনী রচনার সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে নিবন্ধ আছে । ফলে এই অপবাদ 
প্লটিয়াছে যে ভারতীয় ইতিহাস নীরস ও বর্ণহীন। কিন্ত ভারতবধের 
ইতিহাসে যদি একটি সভ্যজাতির উত্থান ও ক্রমোন্মেষ লক্ষ্য করিতে পারা 
যায়, যাহ! অসশ্যান্য সভ্যতাগুলির সংযোগে পরিণতি লাভ করিতেছে, তাহা 
হইলে বিষয়টি নিরতিশয় আকর্ষণীয় হইয়া উঠিবে । শুধুনাত্র রাজনৈতিক 
দৃষ্টিতে ইহাকে জটিল, বৈচিত্র্যহীন ও বিরস জাগিবারই কথ1। খুউপূর্ব 
যষ্ঠ শতক হইতেই ভারতের সাংস্কৃতিক এক্য এক নির্দিষ্ট ভূমিসীমা 
ব্যাপিয়া আভ্যন্তরীণ সামঞ্রস্তের বলে পৃথিবীর ইতিহাসের এক বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়াছিল । গ্রীক, পারসিক ও চৈনিক প্রভৃতি সমকালীন সভ্যতা 
উহাকে সম্মানের সহিত স্বীকার করিয়া লইয়াছিল । অথচ রাজনৈতিক 
দিক হইতে দেখিলে দেখ! যাইবে যে ভারতবর্ষের অপারিত্রান্ত এক্যোম্মুখীলতা 
ভৌগলিক বাধার সম্মুখে ব্যাহত হইয়া এই সেদিনও পর্যস্ত দেশটিকে 
যুদ্ধরত রাজবংশসমূত এবং খণ্ড খণ্ড বহু রাষ্ট্রের সমষ্টি করিয়! রাখিয়াছিল। 
সেই জন্থই মুখ্যত ভারতবর্ষের ইতিহাস হইবে সমাজলীবনের ক্রমবিকাশের 
ইতিহাস, রাষ্ট্রের ইতিহাস নহে। 

ত্রয়োদশ শতকের প্রথমভাগে উত্তর ভারতে যুসলমান শাসকদের 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে পর সমকালীন নানা উপাদানের ভিত্তিতে 
নিয়মিত রাজবংশের ইতিহাস রচল। সুরু হয় । “বাশচরিত,” “রাজতরজিনী” 
শবিক্রমাহথদেব চরিত” এবং “পৃদ্বীরাজ্ত বিশ্রয়' প্রভৃতি . সাহিত্যগ্রন্থে বছ 
এ্রতিহালিক তথ্য থাকা সুত্বেও এগুলিকে স্যায়ত প্রকৃত ইতিহাস বল! 
চলেনা।। মুসলমান আক্রমণের পূর্বেকার যুগের জ্রন্য আমাদের লিপিমালার 
সাক্ষ্য এবং সাহিত্য এন্গুলির উপরেই নির্ভর করিতে হয়। দিল্লীতে 
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ভারতীয় ইতিহাস-চর্চার ধার! ১৩৫ 


মুসলমান শ।সন শুতিষ্টিত হইবার পরে বিশ্বস্ত রাজনৈতিক বিবরণ পাওয়া 
যায় সত) কিন্তু তাহা কেবলমাত্র যুদ্ধ বিগ্রহ এবং অশ্ুবিবাদের কাহিনী 
" এবং সে সনম বিরৃতিও ধর্মাঙ্কত। ও কুসংস্কারের দারা এতদূর আবুত যে 
ভারতীয় ইতিহাসের আকরএস্ছ হিসাবে তাহাদের মূল্য বহুল পরিমাণে 
কমিয়! যায়। তাহা ছাড়া এগুলি পড়িলে মনে হইবে যেন ইসলামধর্ষ 
ভাবতে আসার পরেই ভারতবর্ষের ইতিহাস সুরু হইল । ব্রিটিশ আমলে 
পৌছিয়া তবে প্রথম সমগ্র ভারতের ইতিহাস লিখিত -হয়। গ্রীক, 
পারসিক ও চৈনিক এভতি বিদেশী উপাদানের সাহায্যে, গুদ্রতত্ব, সুদ্রাতত্ব, 
লিপিমালার বিশ্লেষণ, প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার ইত্যাদির ভিতর দিয়া 
ইউরোসীয় পণ্ডিতগণ ভারতীয় ইতিহাসের এক কালাহুক্ৰমিক এবং 
রান্তবংশামুক্রমিক প্টভূনিকা গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হান) কিন্ত নিজ 
নিজ জাতীয় ইতিহাসের দারা প্রভাবিত হওয়ায় তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী 
ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক । ফলে অসংখ্য রাজবংশের মৃল্পোদ্ধার হইল, 
অগণ্য নুতন শুন্য আমাদের কালান্ুক্রমকে জটিলতর করিবার জন্য ভিড় 
জমাইয়া তুলিল, র।জ্যসাস্রজ্য তাহাদের প্রাচীন মহিমায় পুনরুস্সীবিত 
হইল এবং আমরা ভারতীয়ের! এমনভাবে মোর্য বাকাটক এবং গুপ্তদের 
কথা বলিতে লাগিল্/ম যেন ইহারা সকলেই সমতা জাতির সত্রাট ছিলেন, 
যাহাদের সাড্রাজ]ধারাই কালক্রমে বহরাক্তবংশ্ের ভিতর দিয়! প্রধহমান 
হইয়া “ভারতবধ' বলিয়া যে জাতীয় সত্ত। আমরা জানি তাহা গড়িয়া 
তুলিয়াছে। 

ইউরোপীয় এতিহাসিকদি-গর এই দৃষ্টিভঙ্গীতে এক মারাত্মক ক্রুটি 
ছিল৷ তাহার! ত্রিটেন, ফ্রান্স ও স্পেনের ষ্যায় রাজবংশাবলীর কাধপরস্পরান় 
কষ্ট রা্রশক্তিগুলির দৃষ্টাস্তে ইতিহাসকে কেবলমাত্র এক জাতির রাজনৈতিক 
অস্থ্যখানের বিবরণ বলিয়াই ভাবিতে শিখিয়াছিলেন ; বিক্ষিপ্ত রা্্রশক্তির 
তলে অনসাধারণের এক সুসমঞ্জস সভ্যতার কাহিনী হিসাবে ভাবিতে 
শিখেন নাই। ইহারা রাষ্ট্রকে ব্যক্তিরূপ দিয়াছিলেন এবং ইহাদের 
ধারণায় ইতিহাস ছিল সেই যৌথ ব/ক্তিত্বের জীবন কাহিনী । খ্যাতনামা 
ফরাসী এঁতিহাসিক মিচেলেট সম্পর্কে বলিতে গিয়া ক্রোে তাহার 
“ক্রান্সকে দেহী, সচেতন, মৃল্যবোধসম্পন্ত এক কালনিক বাক্তিসন্তারূপে” 
ধরিয়া লইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন । এই অভিমত অধিকাংশ 
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জাতীয়তাবাদী এতিহাসিক সম্পর্কে প্রযোজ্য সে কি জার্মানীর টিটশকে। 
কি ইংলণ্ডের মেকলে, ফ্রাউড বা জিম্যান ॥ 

ব্রিটিশ এতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের ভৌগলিক নামটির পিছনে কোন 
রাজনৈতিক এক্যরূপের সন্ধান না দেখিয়া ইহাকে বাক্তরূপে ধারণা 
করিতে পারেন নাই; ফলে তাহারা ইতিহাস-চ্চার যে বিশেষ ধারার 
প্রবর্তন করেন তাহাতে শুধুমাত্র স্থানীয় ঘটনা এবং রাজবংশাবলীর 
বিবরণী আছে, এগুলিকে একত্র করিবার উপযুক্ত কোন মূলসৃত্র লাই। 
এই সেদিনও অবধি ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার আভ)স্তরীণ সামঞ্জস্য 
রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সহিত কোনও সম্পর্ক রাখে নাই এবং রাজ- 
নৈতিক এক্যের সহিত ইনার কোনও যোগই ছিল না। সেই কারণে 
ভারতের জনসাধারণের ইতিহাস প্রধানত: রাজনীতির ভাষায় লেখা চলে 
ন! 

এতকাল পৰর্যস্ত আমরা ভারতীয় ইণ্ডা/স রাজনৈতিক একোর বীজ 
খুজিয়া ফিরিয়াছি। এক একটি রাজবংশ এবং সাআঙ্যকে এই আদর্শের 
মাপ মত খাড়া করিয়া তাহার চতুদিকে ভারতীয় ভাতির এমন একটি 
এক্যরূপ কল্পনা করিয়াছি যাহা ভারতীয়ের। উপলন্ধি করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছিল মাত্র। কিন্তু এ-জাতীয় ভাব আমাদের ইতিহাসে খু'জিয়! 
পাওয়া কঠিন। ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সমাজে কল/বধি এক্য 
রহিয়াছে, কিন্তু ভারতের জাতীয় এঁক্য ভাবটি সম্পূর্ণ নুতন । ইতিহাসের 
ক্ষেত্রে আমাদের অসার্থকতার মূল হইতেছে এই যে সেই ভাব-_যাহা 
পূর্বে ছিল না তাহাই নহে, যাহা হয়ত অধিকাংশের নিকট অস্বাভাবিক 
ঠেকিত, সেইটিকে ভারতের পূর্ব ইতিহাসে খু'জিবার চেষ্টা করা ॥ 

কিছুকাল পূর্বেও ইউরোপে এই বারণ! প্রচলিত ছিল যে ইতিহাস 
শুধু জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থান বিবরণ। ভারতের ইতিহাস পূনলিখনের জন্তু 
প্রাথমিক প্রয়োজন হইবে এই ধারণার পরিবর্জন॥ পশ্চিম ইউরোপীয় 
দেশসমূহের বিশেষ অবস্থায় ইহাই স্বাভাবিক ছিল বে, যে-স্বল্লকাল ব্যাপিয়া 
তাহাদের ইতিহাস, তাহার সহিত তাহাদের স্বাধীন জাতি হিসাবে উত্থান 
ও বুদ্ধির সময়টা মিলাইয়া,দেওয়! হইবে এবং যুদ্ধ, দেশজয় এবং পার্পামেন্ট 
ও মন্ত্রীসভার ক্রিয়াকলাপের বিবরণই ইতিহ।সের আখ্যানবন্ত হইবে। 
কিন্ত দেই ইউবোপেও ইউরোপীয় জীবনধারা ও সংস্কৃতির একো 


ভারতীয় ইতিহাস-চ্চার ধার। ১৩৭ 


ক্রযোপলক্দি ইতিহাসকে বড় করিয়া সমগ্র পৃথিবীর পটইনিকায় ইউরোপীয় 
সভ্যতার প্রসারের কাহিনী হিসাবে দেখিবার দিকে ঠেলিয়াডে । ইসলাম, 
এসিয়া ও দ্রুতযধনশীল আনেরিকার জাতিসমূহের প্রতি তুলনায় ইউরোপের 
আভ্যস্তরিক একক রূপটি স্পষ্ট হইয়া ওঠার পরে ইউরোপীয় এতিহাসিকগণ 
সেই অবিমিত্র রাজনৈতিক ও জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী বর্জন করিয়াছেন যাহা 
সকল প্রকার এতিহাসিক রচনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল । 

ইংলণ্ডে এই ধারার স্থুত্র আনিয়াছেন আ্যাক্টন। এই অভিজাত 
ক্যাথলিক ইংঝ/জ মনীনী ছিলেন মনে প্রাণে আন্তর্জাতিক । ইংলও, 
জার্মানী ও ইটালির সহিত তিনি সমান ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। 
ইতিহাসের ছাত্রের: জ:নেন আ্াষ্টনের অন্কতম অভিলাষ [ছিল স্বাধীনতা 
বিকাশের সমগ্র ইতিহাস রচনা_সে ম্বপ্ত অবশ্য তাঁহার সফল হয় নাই। 
নেপ-ল্সের প্রধানমন্ত্রীর পৌত্র, ক্যাথলিক আাক্টন ইউরোপকে দেখিয়া 
ছিলেন একটি অথণ্ড সভ্যতার আধারদূপে এবং যে সহযোগিতামূলক ইতিহাস 
চর্চার ধারা তিনি ইংলগ্ডে প্রবর্তন করেন তাহার মাধ্যমে এই ইউরোপীয় 
একের ভাবটি ব্যাপ্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইং! লক্ষ্য করিবার 
বিষয় যে গত একচতুর্থশভাব্দীকাল ধরিয়া ইংলণ্ডে যে কয়টি অত্যন্ত 
মূল)বান এতিহাসিক এন্থ রচিত হইয়াছে তাহার অনেকগুলি ইউরোপ- 
বিষয়ক ইংলণ্ড-বিষয়ক নতে। প্রমাণ-ন্বরূপ এই প্রসঙ্গে আমি শুধু 
আইলিন পাওয়ার, এফ, এম, পাওইক এবং ক্রিষ্টোফার ড'’সনের নাম করিব। 
ইংলগ্ডের বাহিরে ইউরোপে এই ঝৌকটি আরও স্বপরিন্টট । আধুনিক 
ইতিহাসকারদিগের সর্বাগ্রগণা হেনরি পিরেন সাহার “মোহম্মদ ও শার্লমান” 
পুস্তকে কোন দেশ লইয়। আলোচন! করেন নাই, করিয়াছেন দুইটি সম্মুখীন 
সত্যতা লইয়া । 

প্যারিস বিশ্ববিভালয়ে প্রখ্যাত কার্ণাগু ব্র্যাণ্ডলের নামের সহিত 
জড়িত যে নূতন এতিহাসিক মতবাদ ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতেছে সেটিও 
এইন্থলে সমভাবে উল্লেখ্য ॥ ব্র্যাণ্ডেলের যুগান্তকারী রচনার বিষয়বস্তু 
হইতেছে দ্বিতীয় ফিলিপের সময়কার ভূমধ্যসাগরতীরস্ম জগৎ । ইহা! 
একটি রাষ্ট্রিক, ধাসিক, অথনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঞাগতির কেশ্রস্থলের 
ইতিহাস। সমুদ্র তীরবর্তী জনপদসমূহে মানুষের গতিবিধি, সংস্কৃতিসংঘাত, 
বাণিজ্যবেসাতের এক জীব চিত্র এভিহাসিক তুলিয়! ধরিয়ছেন 
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ইহাই হইতেছে চোট ভূখণ্ডের সীমা ছাড়িয়া ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার 
সহিত যুক্ত করিয়! গাঁথিবার চেষ্ট।। 

আমি এই সকল তথ্য উদ্ধৃত করিতেছি সে শুধু ইহাই দেখাইবার 
জন্থ যে ইউরোপ ইতিমধ্যেই ছোট ছোট জাতীয় সীমানার গণ্ডীতে 
ইতিহাসকে বাধিবার অভ্যাস ছাড়িয়াছে এবং ইতিহাসকে এতটা প্রসারিত. 
করিয়াছে যাহাতে তাহার ভিতরে সমগ্র সভ্যতাকে ধরা যায় । ভারতবর্ষে 
আমরা অগ্যাপি পুরাতন ভাবধারা অন্থসরণ করিয়া নিজেদের স্থানীয় 
ঝাজকুলপঞ্জী লইয়া আবদ্ধ রাখিয়াছি অথবা ভারতীয় রা্তিক অথওতার নিশ্মল 
সন্ধানে ফিরিতেছি । ৩ ছুইয়েরই বিপদ যে কতদূর তাহা শা বলিয়া দিলেও 
চলে৷ ভারতবর্ষের সমঞা চিত্রটি বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র স্থানীয় রাজ- 
বংশাবলীর ইতিহাস চর্টার ফলে একটি উগ্র আঞ্চলিকতা দেখা দিয়াছে 
যাহ! বর্তমান ভারতে ক্রমশঃ বিপজ্জনক হুইয়া উঠিতেছে। প্রতিটি 
স্থানীয় এঁতিহাসিক দেখাইতে চাহেন যে সে স্থানটিই সুরু হইতে অগ্ভাবধি 
সভাতা ও সংস্কৃতির একটি কেন্দ্ররূপে অবস্থিত ছিল; সেই অঞ্চলের 
রাজন্যবর্গ বড় বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গেছেন। প্রকৃতপক্ষে ছোট 
ছোট অঞ্চলে ভাগ করিয়। ইতিহাস-চর্চ। করিতে যাওয়ার ফলেই এঁতিহাসিক 
সর্ধাদা লটয়া প্রতিদ্ধন্বিতা সুরু হইয়াছে । প্রতেঃকটি অঞ্চলই স্বীয় 
দিপ্বিময়ী মহারাজদিগকে লইয়া গর্ব কয়িতে চাহেশ- ভ1মিলদের গর্ব 





চোল ও পাগ্যুদের লইয়া । অন্ধদের গৌরব সাতবাহন, পুর্বগঙ্গা, কাকতীয়” 


বংশসমূহএবং কিছু পরিমাণে বিজয়নগরকে লইয়া । কর্ণাটিকদিগকেও 
ছোট করিবার উপায় নাই। সত্য বলিতে ভারতের এক প্রান্ত হইতে 
অপর প্রান্তে ক্ষৃদ্র ক্ষুদ্র প্রতিটি রাজ্য নিব্দের ইতিহাসকেই বিশেষরূপে 
মুল্যবান বলিয়া মনে করে যাহার জোরে নিজেকে প্রতিবেশী আর 
শাচটা দেশের উর্ধে স্থান দিতে চাহে। ফলে এ ধরণের ইতিহাসচগা 
রাদবংশকেন্দ্রী আঞ্চলিকতাকে বাড়াইয়া তুলিয়া ভারতীয় এক্যকেই 
অন্বীকার করিতে থাকে। কারণ অনেক চেষ্টা করিয়াও আমরা 
দেখাইতে পারিবনা যে রাজনৈতিক অথগ্ুতা পূর্বকালে ভারতবর্ষে 
কখনো ছিল। .এইরূপে অতীতকালে ভারতীয় জাতীয়তার মরীচিকা 
সন্ধান আঞ্চলিক ঈধ!রেঘারেধিতে পরিণত হইতেছে । 

যুগে যুগে মানুষের সামাজিক, অনৈতিক ও মানসিক _ বিবর্তন 


ক 


ভারতীয় ইতিহাস-চর্চার ধার! ১৩৯ 


ইতিহাসের বিশয়- আমার এই বিশ্বাস যদি সত্য হয় তবে ইতিহাসের 
উপাদান শুধুমাত্র শিলালিপিতে এবং প্রত্ববিদুগণের আবিষ্কারের ভিতরে 
পাওয়া যাইবে না, যদিও এগুলি খুবই মুল্যবান ; মানুষের সাহিত্যকর্মের 
ভিতরেও তাহা খুঁজিতে হইবে। এই সকল অনবচ্ছি্র ধারায় কালে 
কালে সাময়িক মানসরূপের যে প্রতিফলন ঘটে রাজরাজ্যোশ্বরদিগের 
সচেতন বিবরণীতে তাহা মিলিবেলা । বিশিষ্ট সমরেতিহাসবিদ্‌ ক্যাপ্টেন 
লিডল্‌ হাট সম্প্রতি একটি আশ্চর্য তথ্যের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন £ বিজয়ী এমন কি বিজিত সৈম্যাধক্ষ্যগণ তাহাদের চিঠিপত্র 
সত্যকে এতটা! বিকৃত করেন এবং এমন সকল কাল্পনিক পরিস্থিতির 
বর্ণনা দিয়া থাকেন যে তাহা হইতে সারসত্য বাহির করা অতিশয় 
কঠিন হইয়। পড়ে। ইহ। অবশ্য সকলেই জানেন যে প্রশত্তি বা 
শাসকদের উদ্দেশ্যে গীত প্রশংসাবাক্যগুলি তথ্যের দিক হইতে কদাচিৎ 
নির্ভরযোগ্য হইয়া থাকে । কোন যুগের মানসিক গঠন এবং চরিত্র 
জ্ঞাপক হিসাবে সাহিত্য বরং অনেক নির্ভরযোগ্য । বর্ণিত ঘটনাগুলি 
যদি বা সমস্তই কল্পনাপ্রস্থত হইয। থাকে, উল্লিখিত ঘটলাপরিস্থিতিগুলি 
আমাদের সে যুগের জীবনযাত্রা বুঝিতে সাহায্য করে। ছুই একটি 
ৃষ্টাস্ত ধরা যাক £ কথ।সরিৎসাগরে বিদ্ধ্য অঞ্চলের উপজাতিসমূহের 
ইঙ্িতউল্লেখ ইহ! স্থচিত করে” যে ভীল রাস্তগণ দেবীমাতৃকার সম্তষ্টি 
বিধানের জন্য নরবলি দিতেন ॥। শকুস্তলা নাটকে প্রহরী ধীবরের নিকট 
উৎকোচের প্রস্তাব পাইয়া যে তাহাকে পানালয়ে নিমন্ত্রণ করিতেছে 
এটি রীতিমত লক্ষ্য করিবার বিষয় ॥ ইহাতে পরিক্ষার ছুটি জিনিষ 
প্রমাণ হয় £ প্রথমত মাদকদ্রব্য ব্যবহার স্বাভাবিক অভ্যাসের ভিতরেই 
গণ্য ছিল ; দ্বিতীয়তঃ পানশালা ছিল নাগরিক জীবনের একটি অঙ্গ 
যেখানে জাতিতেদের কঠিন বিধিনিষেধ মান) কর] হইত না। 

যাবৎ শুধুমাত্র বেদগ্রাম্থগুলিকেই এভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে । Rd 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস সুনিয়মিত গবেষণা করিলে সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য 
এবং বিশাল অনধ্যুষিত জৈন সাহিত্য হইতে বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক 
ইতিহাসের প্রচুর. উপাদান আমরা আবিষ্কার করিতে - পারিব। ইহা 
ভিন্ন বহুমূল্য ধর্মশশান্ত্রগুলি, যাহ। প্রায় আধুনিক কাল পর্যন্ত আসিয়া 
পৌছিয়াছে, ইতিহাসের উপাদান হিসাবে পাঠ করা উচিভ। ডাঃ কাণের 


১৪° ইতিহাস 


মহাতাস্থ্ছলি পড়িলে বুঝা যাইবে যে এই দিকে আমাদের সম্পদ ও 
বিত্তের তুলন! নাই, অথচ এঁতিহাসিক উপাদান হিসাবে অদ্যাবধি এগুলির 
ব্যবহার অতিশয় সীমাবন্ধ হইয়া আছে। 

আমাদের দেশের ' ইতিহাসের মহাদেশীয় বৈশিষ্টাগুলি মলে রাখিলে 
এবং এ দেশে কেন্দ্রগত জ্ঞাতীয়তার অভাবকে স্বীকার করিলে, আমার 
মনে হয়, কোন্‌ কোন্‌ সমস্যার উপরে আমরা বিশেষভাবে মনোযোগ 
স্যল্ড করিব তাহ! স্থির করিবার জন্ড সমস্যাগুলিকে আবার নূতন করিয়া 
সাজ্জানো প্রয়োজ্ন। এ প্রকার প্রয়াসমাত্রেই যে পূর্বের হ্যায় 
আঞ্চলিক ভিত্তিতে রা্্রীয় ইতিহাস পর্যালোচনাকে তুচ্ভ করিতে শবে 
তাহা নহে। ভারতীয় জনগণের ইতিহাস যাঁহার। লিখিতেছেন তাহারা 
এখন যে সকল প্রশ্নের উত্তর খু'জিয়া পাইতেছেন না, আমার বক্তব্য 
বুঝাইবার জন্য তাহারই কয়েকটি উত্থাপন করিতেছি । বহুযুগ ধরিয়া 
এক বিশাল আদিন জনসমাজের উপর একটি প্রবলতর সংস্কৃতি প্রভাব 
বিস্তার করিতেছে। এই প্রক্রিয়া এখনে! থামিয়। যায় নাই । ওঁতি- 
হাসিকদিগের সম্মথে প্রথন এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্য! ইভাই। 
আর্ধদের লগ্ন! অতিশয় ব্যস্ত থাকার ফলে আমর! যেন ভারতীয় 
সমাজ প্রগতিকে দেশের আর্ধাকরণের সহিত গানিতিক মিল দিয়া 
বসিয়া আছি। কিন্তু তথ্য যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহাতে ইহা 
পরিষ্কার বোকা! যায় যে প্রথম হউতেই আর্য এবং অনার্ধে মেশামেশি 
এতদূর তইয়াছে যে পরস্পর প্রভাবিত মিশ্র সংস্কতিটাকেই হিন্দুধর্ম 
বলিয়া বর্ণনা করিতে হয়। এমন কি উত্তর ভারতেও বড় বড় অঞ্চল 
ব্যাপিয়া বহুদিন যাবৎ অধ্সভ্য জাতিগণ তাহাদের শ্বতন্ত্র উপজাতীয় জীবন- 
যাত্রা অক্ষুগ্র রাখিয়াছে। সম্প্রতি ডাঃ শশীভূষণ চৌধুরী মতাশ্য়ের পুস্তকে 
দেখানো হইয়াছে এই সকল উপজাতি যাহারা ক্রমে হিন্দু সমাজভুক্ত হইয়া 
পড়িয়াছে--কি বিস্তৃত এলাকা জুড়িয়া কি বিপুল সংখ্যায় হুড়াইয়া ছিল । 

ভারতীয় ইতিহাসকারদিগকে আরেকটি যে বড় সমস্যার দিকে 
নর দিতে হইবে তাহা হইল ছিন্দু-সমাজের প্রথা-প্রতিষ্ঠানসমূহোয় 
সূত্রপাত, বিবর্তন ও ব্যাপ্তি । এক্ষেত্রেও আমর! হিন্দু আইন এবং 
সামাজিক আচারবিধির সার্বজ্রনিকতা ধরিয়া লইয়াছি, কিন্তু তলাইয়া 
দেখিলে এই ধারণা টি'কিবেনা । 
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আরেকটি চিণ্ডাকর্মক বিষয় হইল ভাবধারার পরিবর্তন । ভারতীয় 
ইতিহাস বুকিবার পক্ষে ইহ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কবে হইতে ভারতীয়ের! 
কালাপানি পার হওয়াকে শান্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া! মনে করিতে সুরু করিল ? 
সমুদ্রঘাত্রা সম্পর্কে এই সামাজিক নিষেধ যে একাদশ শরতকেও ছিলনা 
তাহা! দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে অবিশ্রান্ত 
লোক যাতায়াত, সমুত্ররাজ্য জ্রীবিজয়ের বিরুদ্ধে চোলদিগের শতবর্ধব্যাসী 
অলযুদ্ধ এবং চোলগণ কর্তৃক কটাহ অধিকার প্রভৃতি ঘটনার দ্বারা . 
স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। কথাসরিৎসাগরে বণিকদের কার্যকলাপ লইয়া 
অসংখ্য কাহিনী আছে, এই বণিকেরা জলপথে “ত্বীপাস্তরে” যাইত । 
কোনও এক অজ্ঞাত যুগে হিন্দু সমাজ সমুস্রযাত্রার বিরুদ্ধে নিষেধ 
জারী করিয়। দিয়াভে। এই ঘটনার সহিত কি ইহার কাছাকাছি 
সময়ে পূর্ধ-সমুজে যে মুসলমান-আরব আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল 
তাহার কোনো সম্পর্ক আছে? 

হৃষ্টীয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে হিন্দু সমাজের ভিতর 
যে অবক্ষয় দেখ। দিয়াছিল ইতিহাসের ছাত্রের সন্মুখে ভাহাও একটি 
সমস্য বিশেষ । দেশের বিরাট অংশ জুড়িয়া এই সময়ে যে লক্ষ্যণীয় 
অধঃপতন সুরু হইয়াছিল প্রচুর তথ্য সে মর্সে সাক্ষ্য দিতেছে। 
আমাদের স্থপতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সর্বপ্রকার ক্রিয়াকলাপ শুধু যে 
বড় গলার কুরুচি এবং হস্প্রবৃত্তিরই প্রমাণ দিতেছিল তাহা নহে, 
দৃষ্টিভঙ্গীরই একট! পরিবর্তন এই সময়ে ঘটে যাহা সত্যই বিস্ময়কর । 
শ্রথমবুগের ভারছুতের সরল মন্দির চিত্র হইতে সুরু করিয়া গুপ্তযুগের 
স্থগঠন, কারুকার্যমন্তিত মন্বিরগৃহগুলি পর্যন্ত আমরা বলিষ্ঠ শিল্প- 
কুচির একটি স্বাভাবিক ও সার্থক বিকাশ দেখিতে পাই? তাহাতে 
ইন্দ্রিয়পরতার স্পর্শ ছিলনা । কিন্ত নবম ও দশম শতকে উত্তর ভারতে 
হিচ্দু মম্দিরগাত্রা যে ভাস্বর্যকর্মের ছারা আচ্ছাদিত হইতে লাগিল 
তাহার সৌন্দর্যের আড়ালে বিষয়বস্তর ইন্ড্রিয়াসত্তি এবং কোন কোন 
ক্ষেত্রে অঙ্গীলতা ঢাকা পড়ে নাই ৷ খজুরাহ এবং উড়িস্যার 
মন্দিরগুশি তাহাদের সকল অপূর্বতা * লইয়াও - হিন্দু মানসের 
অধঃপতন ও দৈম্কের সাক্ষ্য দিতেছে-ঘে যন শিল্প-স্থষ্টি করিতে 
গিয়া বাৎস্ায়নের নিকট বিষয়বস্তর বায়না দিয়া বলিয়া আছে। শুধু 
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যদি স্বাপত্যেই ইহার নমুনা মিলিত তাহ। হইলে এমন বল! চলিত 
যে ইহা ম্বাভাবিকতার একটি ছঃখকর ব্যতিক্রম; কিন্তু সে-কালের 
সাহিত্য সাবিক অধঃপতনের আরো! জোরালো প্রমাণ দিতেছে। 
কালিদাসের কভু, সাবলীল ও মানবতা-ধর্মী কাব্য এক সুধা ও সমৃদ্ধ 
সমাজের সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু নবম ও দশম শতকের সাহিত্য 
অতিমাত্রায় স্ুল ও অশ্লীল এবং ইহা কোনও ব্যতিক্রম নহে; পরস্ত 
এই রীতি. বিদগ্ধ সমাজে স্বীকৃতি পাইয়াছিল। রীতিমত গণ্যমান্ত 
কবিগণের বিরাট বিরাট কাব্যে কদর্য অশ্লীল বর্ণনাকে (ছক ব্যক্তিগত 
রুচির খ!মখেয়ালী বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলেনা। বীর ধবলের 
প্রধানমন্ত্রী মহান বস্তপাল, যিনি আবৃপর্ধতের মর্মরমন্দিরগুলি নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন এবং তাহার কালে মনীষী ও দাতা বলিয়া খ্যাত 
ছিলেন, তিনি নর নারায়নিয়! নামক এক কাব্য প্রণয়ন করেন। সে- 
কাব্যের প্রতিটি শ্লেঃক আদিরসাত্মক বর্ণনায় পূর্ণ । বিখ্যাত কাশ্মীরী 
কবি ক্ষেমেন্দ্র *ভারতের অষ্যতম প্রধান শিক্ষাগুরু। [তিনি মহাভারত, 
বৃহদ্‌ কথা এবং জাতক কাহিনীগুলির জনপ্রিয়তা বর্ধন করেন । কিন্তু 
তিনিই আবার “সদয় মাতৃক?' গ্রন্থের প্রণেতা যাহার বিষয়বন্ হইতেছে 
একটি গনিকার জীবনী ৷ “গুহাসমাজ” বলিয়া যে গ্রস্থখানি তান্ত্রিক 
বৌদ্ধদিগের নিকট পবিত্র ধর্মপুস্তক বলিয়া গণ্য, তাহাতে বুদ্ধকে 
অগ্দরাগণের সহিত বিচিত্র কামক্রীড়ায় .লিপ্ত অবস্থায় চিত্রিত করা 
হইয়াছে । এই যুগের হিন্দু “তাস্ত্রিক' সাহিত্যেও এমন সমস্ত পুজা- 
পদ্ধতি ও রীতিনীতি বণিত আছে বাহাকে অস্বাভাবিক ও অশ্লীল 
ব্যতীত কিছুই বলা চলেন! ৷ বস্তুতঃ অগণয তথ্য এভাবে জড়ো কর! 
চলে যাহাতে প্রমাণ হয় যে অষ্টম শতকের শেষতাগ অবধি যে 
প্রবলতা এবং গতি ভারতীয় জীবনে পরিব্যাপ্ত ছিল তাহা ক্রমে 
অপচ্ছত হইয়া এমন এক ব্যাপক অবক্ষয় সমাদকে অধিকার করিয়া 
বসিয়াছিল যাহার তুলন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে মিলিবেনা। বৈজ্ঞানিক 
অনুসন্ধান একেবারে থাষিয়া গিয়াছিল ; ঝরাহ মিহির, আর্ধভাট এবং 
লাগাছুনি প্রভৃতি তখন অতীতের স্মতিমাত্র । আলবেকুণী বলিয়াছেন এ যুগের 
হিন্দু চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ছিলেন আত্মকেজ্দ্রিক এবং উদ্ধত ; তাহারা অপরের 
নিকট শিখিতে ব৷ অপরকে নিজজ্ঞানের ভাগ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন ॥ 
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এই ব্যাপক অবনতির ইতিহাস ভারতীয় এঁতিহাসিকগণের দ্বারা 
অধীত হইবার অপেক্ষায় আছে। উত্তরশ্চিমের তুকাঁ অভিযান- 
কারীদের বিরুদ্ধে আশ্চর্যজনক দুর্বল প্রতিরোধের ব্যাখ্যা সম্ভবতঃ 
ইহারই মধ্যে পাওয়া বাইবে। পরাক্রাশ্ড খলিফাগণ গুজরাট 
ও রাজস্থানে প্রবেশের চে! করিলে যে-ভারতবর্ধ তাহাদের সবলে 
বাধা দিয়া তাহাদের সৈহ্ুদের হঠাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল, 
সেই ভারতবর্ষ মধ্য এশিয়ার ভাগ্যাহ্েবীদের সম্মুখে অশক্ত হইয়া 
পড়িয়। রহিল। যে বলে ভারতবাসী একদা শক হুন এবং অন্যান্য 
সাআ্রাজযধবংসী শক্তিকে কৃতিত্বের সহিত বাধ! দিয়াছিল, একাদশ, 
দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে তাহ! যেন অকস্মাৎ নিংশেষে ফুরাইয়া 
গেল। 

আমি আর একটি সমন্ঠার কথা উল্লেখ করিব। হাকেও যত্ের 
সহিত বিচার কর! কর্তব্য। ত্রয়োদশ শতকের সুচনা হইতে অষ্টাদশ 
শতকে মুল সাভ্রাক্যের পতনের সময় পর্যন্ত একাদিঞমে দিল্লীতে 
মুসলমান সুলতান ও সম্রাটগণের আধিপত্য ছিল। ইহার ভিতর যুঘল 
সাত্রাদ্য উত্তর ভারতে একটি উপযুক্ত শ!সন্ব)বস্থ! প্রাবৃ্ন করিয়। প্রায় 
দুইশত বৎসর ধরিয়া সুদৃঢ় কতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিঞ্ত এই মুঘল 
সাআজ্যের কপ৷ ছাড়িয়া দিলে দিল্লীর অন্যান্য সুলতানগণের অধিকার 
কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহা ভাল কিয়! অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন 
আছে বলিয়া আমি মনে করি। মুসলমান এতিহাসিকগণ ধরিয়া লইয়।- 
ছিলেন যে খলিফার ফতোয়া লইয়া দিল্লীর সিংহাসনে বলিতে পারিলেই 
ভারত-সান্্াত্যের আইনসঙ্গত অধিকারী হওয়! যায় । তাহাদিগকে অনুসরণ 
করিয়া! ব্রিটিশ এঁতিহাসিকগণও এই তত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। 
অথচ আমাদিগের জ্ঞাত সকল তথ্যই এ ধারণার পরিপন্থী । কালিঞ্জরের 
কথাই ধরা যাক৷ প্রত্যেকটি বড় মুসলমান শাসকই ইহাকে নুতন 
করিয়া জয় করিয়াছিলেন বলিয়া দাবী করেন। এইভাবে সর্বশেষ 
বিজেতা ছিলেন হুমায়ুন । বাবর যখন ভারত আক্রমণ করেন, গোয়া- 
লিয়রের ছুর্ভেন্ দুর্গ তখন তানোয়ার শালমককুুলের অধিকারে ছিল। 
তাহাকেও এই ছুূর্গটি জয় করিয়া লইতে হয়। এমনকি প্রত্যক্ষত 
দিল্লীর শাসনাধীন গঙ্গা-উপত্যকায়ও কিছু কিভু প্রমাণ মেলে 
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যাহাতে বুঝা যায় যে দিল্লীর সুলতানগণের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত 
ছিলনা । 

অত্তএব দেখা যাইতেছে যে রাজস্থান, বর্তমান মধাপ্রদেশ, বিদ্ধ্য- 
প্রদেশ্ব এবং ছোটনাগপুরের চ্যাক্স উচ্চভূমি, যেখানে মুসলমান শাসকগণ 
প্রায় কখনোই প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই এবং যেখানে ইসলামের 
প্রাধান্য কোনকালেও স্বীকৃত হয় নাই, সে সকল স্থানের কথা বাদ, 
দিলেও, সরাসরি দিল্লী স্থলতানগণ শ।সিত অঞ্চলসমূহেও হিন্দুদের চিত্তবল 
কখনো ভাঙ্গিয়া যায় নাই। প্রকৃতপক্ষে চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতকের, 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হইতেছে হিন্দুধর্মের পুনরভূযখান, যদ্দিচ 
বিষয়টির প্রতি সামাছই দৃষ্টি পড়িয়াছে । 

ভারতীয় ইতিহাস-চর্চার প্রসঙ্গে আর একটি দরকারী কথা বলিবার 
আছে । সত্যতার ইতিহাস রচনার উপর জোর দিলে ভারতীয় ইতিহাসের 
সীমানা অনেকখানি বাড়িয়া যায়, কেন লা ভারতীয় সভ্যতা একদ! 
চতুর্দিকে ব্যপ্ত হইয়! দক্ষিণ-পূর্ব ও মধ্য এশিয়ায় তিন্দুধণাশ্রয়ী জতিসমূছের 
উদ্ভব ঘটাইয়াছিল, যাহাদের সাংস্কৃতিক এবং রা্রিক কীতিকলাপকে 
বুহতন্তর ভারতীয় এঁতিহোর অংশ বলিয়। ধর! উচিত । এই বিশেষ ক্ষেত্রে 
প্রচুর গবেষণা হইয়াছে । এখন আমরা! ইন্দোনেশিয়া, চপা, কম্বোজ 
এবং ফুনানে তারতীয় সংস্কৃতি প্রসার, চীনে বৌদ্ধ-ধর্মের বিস্তার এবং 
লেরিন্দিয়ায় হিন্দুপ্রভাবিত বিপুল সভ্যতা সম্বন্ধে কতক ধারণা করিতে 
পান্ি। আলোচনার এই বিশাল ক্ষেত্র উদঘাটন প্রধানতঃ শাবেনেস, 
স্ল্ভূঠা লেভি, সেদেস্‌, কার্ণ, ষ্টাটারহাইম্‌, ফুসে প্রমুখ ইউরোপীয় 
পন্ডিত্ঞাপের কীতি। যদিও বিষয়টি আমাদের ভারতীয়দের নিকট: 
বিশ্লেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তথাপি ভারতীয়েরা একার্ষে অল্পই অংশ লইয়াছেন ।. 
ডাঃ. রমেশ চন্দ্র মলুমদার ও অধ্যাপক নীলকান্ত শান্তী দক্ষিণ-পূর্ব, 
এশিয়ায় ভারতীয় কীতির ব্যাখ্যা দিয়াছেন কিন্ত মৌলিক গবেষণা: 
যাহ কিছু ইউরোপায় পগ্ডিতগণই করিয়াছেল। ভারতীয় পণ্িতদিগের- 
এখন এদিকে দৃষ্টি ফিরাইবার সময় হইয়াছে । এ বিষয়ে তাহাদের নিজস্ব 
গবেষনা স্বরু হওয়া আবশ্যক । অনেক কিছুই করিবার আছে। এমন. 
ভাবে কাজ করিতে হইবে যাহাতে শুধুমাত্র এই অঞ্চলগুলির ইতিহাস 
পুনশিহিত হয় তাহাই নহে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত ইহাদের 
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সম্পর্কস্থত্রটি খুঁজিয়। পাওয়া ঘায়, বৃহত্তর ভারতের খটনাবলীয় সহি 
মাতৃভূমির রাণ্তিক, আধিক ও সামাজিক অবস্থার সংযোগ মেলে, জাভা 
খ.সের প্রভ্ভৃতি সভ্যতার বিকাশে স্থানীয় অবিবাসীদিগের দানের 
পরিমাণ নিনীত হয় এবং এ-জাভীয বহু সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান 
সম্ভব হয়। 

আমার ইহাও বিশ্বাস যে চীনদেশের ইতিহাসে আরে! গভীর এবং 
ব্যাপকভাবে অমুসন্ধান করিলে ভারতীয় নানা সমস্যার কিনারা মিলিয়া 
যাইবে । ভারতীয় ইতিহাস বুঝিবার দিক হইতে চীনের সুবিশাল 
এঁতিহাসিক উপ।দানভাগার এখনও অপরীক্ষিত আছে। কেবলমাত্র 
চীনাবিশারদগণ উপরে উপরে অম্যাস্ত চর্চার অনুযঙ্গে ইহা আলোচনা 
করিয়াছেন । প্রথমবার দেখিতে গিয়াই ডাঃ রদুবীর পৃষ্টায় তৃতীয় 
শতকের একখানি রামায়ণেত্র সংক্ষিগুসার সমেত বিপুল পর্িম।ণ ভারতীয় 
সাহিত্য চীন হইতে লইয়! আলিয়ান্ছেন। ইহ! হইতেই বুঝা যায় চীন 
ইতিহাস ও সভ্যতা সম্পর্কে অন্ুসন্ধিস্থ কোন ভারতীয় বিদ্যার্থীর জন্য 
কী অপরিমেয় সম্পদ সঞ্চিত হইয়া আছে। অন্ততঃ পক্ষে খস্টপৃ তৃতীয় 
শতক হইত চীনদেএ ভাবতবধকে জানিত এবং দশ শতাব্দীর অধিককাল 
ধরিয়া এ-দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ডিল । এ 
অবস্থায় ইহ! মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে চীন। এভিহা পিক 
উপাদান লইয়৷ যক্রপূর্বক গবেষণা করিলে ভারত ইতিহাসের অনেক 
অংশ রচনা বছুল পরিমাণে সহঞ্জ: হইবে । 

ভারতীয় ইতিহাসকে তাহার যথার্থ পটভূমিতেই বুঝ। সম্ভব । 
ইতালীয় পণ্ডিত লুসিয়ালে। পেটেচ, বলিয়াছেন £ “একথ| সত্য যে দূর 
প্রাচ্যন্ত সভ্যতার ইতিহাস, বলিতে প্রধানতঃ ভারত ও চীনের ই তিহাসই 
বুঝায় । একথাও. সত্য যে চীনসাজাজ্যের ম্বয় এরূপ দৃঢ়কায় অবিচ্ছিন্ন 
এতিস্থবাহী রাষ্ট্রসংগঠন পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি দেখ! হায় লাই।. 
কিন্তু ইহাও কম সত্য নহে.যে সমগ্র এশিয়ার ইতিহাসে গোবী মরুভূমি: 
ও. ষ্টেপ.স্‌ অঞ্চলের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। তাহা শুধুমাত্র এই জস্ত 
নহে যে এই অঞ্চলে মাঝে মাঝে বৃহৎ অথচ ক্ষণস্থাত়ী যাযাবর রাজ্য: 
গড়িয়া উঠিত ৷ বর্তমান সিংকিয়াংএর শ্যান্তিপূণ ও সমৃদ্ধ নগরগুলি 
এই অঞ্চলটিকে কম গুরুত্ব দেয় নাই ৷ খুষ্টপর অষ্টম শতক অবধি. 
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এই পথে যে রেশমের আদান প্রদান চলিত তাহাই এই নগরগুলিকে 
সম্বন্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। রাষ্ট্রশক্তিহীন এই সকল সহরগুলি 
চীন এবং যাযাবর উভয়ের নিকটে সমান লোভনীয় ছিল এইগুলিই 
তৎকালীন তিনটি বৃহৎ সভ্য জগতের মধ্যে আদান প্রদানের কেন্দ্র 
হইয়া উঠিয়। পারস্পরিক বিকাশের সহায়ত! করিয়াছিল। এই ভাবেই 
তাহাদের নিজেদেরও একটি মিশ্র এবং নানাদিক হইতে বিশিষ্ট সভ্যতা 
গড়িয়া উঠে । 

ষ্টেপস্‌ অঞ্চল, তাহার যাযাবর রাষ্ট্রসমূহ ও পণ্যবাহী বণিকদল 
ন! থাকিলে ভারত এবং চীনকে শুধুমাত্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাধ্যমেই 
সংযোগ রক্ষা করিতে হইত ৷ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সহল্রাধিক বর্ধকাল 
ধরিয়া সভ্যতা বিস্তারের এক বিরাট ক্রিয়া চলিতেছিল কিন্তু এই দুরূহ 
কার্ধই চীন এবং ভারতকে প্রথম হইতেই দুইটি বিপরীত সভ্যত! 
হিসাবে পরস্পরের সন্মুখে আনিয়া দিয়াছিল। ইহাদের অপরিবর্তনীয় 
কাহিস্য পরস্পরের মধো ফলপ্রস্থ আদান প্রদানের পথে বাধা হঈয়। রতিল। 
অপর দিকে মধাএশিয়ার প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু মনে রাখিশেই যথেষ্ট 
হইবে থে পর্বদেশে বৌদ্ধধর্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট শিল্পকল! প্রসারে তারম 
অববাহিকার বাণিজাপথঞ্পি বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল । এই ধর্ম 
নান! ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়! চীনসমাজের গতিকে গভীরভাবে 
প্রভাবিত করিয়াছে ।” 

প্রকৃতপক্ষে মধাএশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কাহিনীর 
সহিত যুক্ত করিয়। ন। দেখিলে ভারতীয় ইতিহাসের সমগ্র সত্যব্ূপটি 
ধর] পড়েন! । আমাদের ভারতীয় ইতিহাসদৃষ্টি সেইজচ্ 
প্রসারিত করিতে হইবে এবং ভারতের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক 
শক্তি সমূহের বিকাশের সহিত এই সমস্ত অঞ্চলের অনুরূপ ধারাগুলিকে 
মিলাইয়! দেখিতে হইবে । ইহার জচ্চ আমাদের প্রতিবেশী এই অঞ্চল- 
গুলির ইতিহাস লইয়! বিস্তৃত গবেষণা আবশ্যক, যাহার জগ্চ এতকাল 
‘আমরা! ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মুখাপেক্ষী ছিলাম । আমি ভারত সরকার 
এবং আমাদের বিশ্ববিভালয়গুলির নিকট আবেদন করি ভাহারা যেন 
মধ্যএশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্বদেশ সংক্রান্ত গবেষণার জন্য নৃতন আসন 
স্থটি করেন। ভারতায়গণের পক্ষে এখন ইতর আবশ্যকতা অত্যধিক । 
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দিল্লীতে রক্ষিত মধ্যএশিয়ার পান্ডুলিপিপ্তলি যত্তপূর্বক অধ্যয়ন এবং উহার 
সুযোগ্য সম্পাদন আবশ্যক ৷ যুচ্চের জন্য যে সমস্ত কাজ বঙ্গ হইরা 
রহিয়াছে তাহা পুনশ্চ চালাইয়! লইবার জা নৃতন নুতন প্রচেষ্টার 
প্রয়োজন এবং সংগৃহীত তথ্যাবলী ভারতীয় বিকাশধারার সহিত মিলাইস়া 
বিচার কর! কর্তব্য । 

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে এশিয়ার ইতিহাস উপেক্ষিত হইয়া 
থাকে ইহ। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। আর্খগণের ভারতপ্রবেশ হইতে 
সুরু করিয়! মধ্য এশিয়। হইতে নানা যাযাবর জাতির অবিশ্রান্ত যাতায়াতের 
মধ্যে ভারতীয় ইতিহাসের বছ প্রশ্নের উত্তর মিলিবে । শক, ইউচি, 
হুন, মোগল ও তুর্কা প্রভৃতি জাতি, যাহার! বিভিন্ন সময়ে ভারত সীমান্তে 
হানা দিয়াছিপ এবং যাহারা উত্তর ভারতের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা লইয়াছিল, তাহাদের গতিবিধি এশিয়ার ইতিহাসের প্রধানতম 
আন্দেলনগুলির মধ্যে গন্য । আমাদের নিজেদের উচ্মেম ও বৃদ্ধি যথাযথ 
বুঝিবার জন্য এই জান্দেলনগুলিকে বুঝিয়া লওয়! প্রয়োজন । আমর! 
এদিকে পাশ্চাতা ইতিহাসের ইউরোপীয় ভান্যুটি শুনিবার জন্য অনেক 
সময় ব্যয় করিতেছি, কিন্ত অদ্যাপি কোনও ভারতীয় বিশ্ববিভ্ালয়ে 
এশিয়ার ইতিহাসকে প্রধান পাঠ্য বিষয় করিয়া লইবার কোন সত্যকার 
চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া ত শুনিলাম না। 

পরিশেষে ভারতীয় এতিহাসিকদের নিকট একটি আবেদন জানাইব । 
তাহারা যেন কোনও একটি বিশিষ্ট কাল বা অঞ্চল লইয়! বিশেষ চর্চা 
করিতে গিয়া আঞ্চলিক মহিমাকীর্তনের অনিষ্টকর প্রচেষ্টার সহিত জড়াইয়া 
না পড়েন। ভারতের প্রতিটি অঞ্চলই ভারতের জনগণের অগ্রগতির 
সহায়তা করিয়াছে; প্রতিটি সম্প্রদায়ের দানে আমাদের সাধারণ এঁতিহ 
পুষ্ট । প্রত্যেক অঞ্চলের ইতিহাসেই একটি গৌরবময় যুগ আছে, ইহা! 
বিশ্বত হইয়! এঁতিহাসিকগণ আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলের মূঢ় আত্্রগৌরবকে 
প্রায়ই বাড়াইয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছেন। এই বিপদ হইতে 
ইতিহাসকারদিগকে বিশেষরূপে আত্মরক্ষা করিতে হইবে । আমরা অবস্তই 
মগধের গৌরবে, পাল ও গুর্জর-প্রতিহার, চোল ও. পল্লব, চালুক্য ও বিজয়নগর 
মুল ব! মারাঠার কৃতিত্বে গর্ববোধ করিব। কিন্ত তাহা এই জন্য যে 
ইহারা সকলেই আমাদের সাধারণ এঁতিহাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে । বিশ্বাস 


১৪৮ ইতিহাস 

করুন, বুদ্ধিবত্তি বা মানসিক সম্পদে ভারতের বিভিন্ন লোকসমাজে সবিশেষ রব 
পার্থক্য নাই। কোন এক সময়ে বদি বা কোন একটি দল অগ্রসর 
হুইয়া থাকে, অপর একটি দল পিছাইয়া পড়ে সাধারণ হিসাব 
মিলাইলে সকলের দানেরই যৃল্য পাওয়া যাইবে । আমি চাই যেন 

এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিটি ইতিহাসের ছাত্র অন্তর দির গ্রহণ করিতে 
পারে, কারণ ইহার ব্যতিক্রম আমাদের অনৈক্য ও অনর্থের পথে 
লইয়া বাইবে। 


রামেশচন্দ্র দত 
শ্রীনরেন্দ্রক্চ সিংহ 


বমেশচন্দ্র দত্তের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী প্রায় সকলেরট 
জানা আছে । ১৮৬৯ সালে রমেশচম্দ্র ইংলণ্ডে সিভিল সাভিস পরীক্ষা 
কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন এবং আঠাশ বৎসর বিশেষ কুতি,দ্বর সঙ্গে 
নানারূপ সরকারী কাজ করেন। ১৮৯৭ সালে তিনি সরকারী চাকরি 
থেকে অবসর এাহণ করেন । ১৮৯৯ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংঞোসের 
সভাপতি হন। পরে তিনি বরোদার রাঁজদ্বসচিব হন । ১৮৭৯ সালে 
মৃত্যুর সময় তিনি বরোদার দেওয়ান ছিলেন । বর্ম্দজীবনে তিনি যে নিষ্ঠা 
ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন বাঙ্গালী সেজন্য গৌরবান্মিত বোধ করে। 

১৮৭০ সালে ঈংলগ্ডের 'এশিয়াটিক' কাগজে রমেশচম্রের প্রথম লেখা 
কভার একটি চিঠি__ প্রকাশিত হয় ॥ তিনি লিখেছিলেন পালাসেশ্টে 
উপস্থাপিত ছুটি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। একটি প্রস্তাব ছিল ভারতবর্ষে 
আয়কর চিরস্থায়ী করার জন্য আর একটি প্রস্তাব ছিল গভণমেণ্টের দেল 
অর্থ উচ্চশিক্ষার অ ্) ব্যয় ন! করে য় ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জ্রন্য । 
বাংলা দেশে সরকারী চাকরি করার সময়ও রমেশচন্দ্র সরকারী প্রস্তাব 
সম্পর্কে মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে লিখতেন । ভার প্রথম এান্থ “Three 
years in Europe’ ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হয় । এতে তার ইংরেজী 
সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, ইংরেজী ইতিহাসের সহিত পরিচয় ও ইংরেজী 
সত্যতার প্রতি আকর্ষণ বিশেষভাবে পদ্জিস্ুট হুয়। কিন্তু ১৮৭৪ সালে 
সকার লেখা ‘I'he Peasantry in Benga!” প্রকাশিত হ'লে আবার 
বুঝতে পারা যায় বে দেশের সঙ্গে ভার যোগ্ব কত আস্তরিক, বাংলার 
অবহেলিত কৃষক সম্প্রদায় সম্পর্কে তার জ্ঞান কত গভীর এবং দেশের 
অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে তিনি কত সচেতন ৷ এই পাশ্চাত্য সভ্যতার 


ত 
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প্রতি অন্থরাগ, দেশাস্ববোধ ও ভারতবর্ষের সমস্যা সম্পর্কে এতিহাসিক 
দৃষ্টিভঙ্গী তার চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ॥ 

‘The Literature of Bengal from the carlicst times to 
the presont 05৮ প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ সালে । জয়দেব, বিদ্াপতি 
ও চণ্ডীদাস থেকে বক্ষিমরচ্জী পর্য্যস্ত লেখকদের পরিচয় দিয়ে তিনি বাংলা 
সাহিত্যের ক্রমোল্নতির ইতিহাস রচনা করেন! পাশ্চাত্তা সাহিত্যের প্রভাব 
সম্পর্কে তিনি খুবঈ সচেতন ছিলেন । বাংলার জ্রাভীয় জীবনের অস্তঃ- 
প্রকৃতিকে তিনি বাংলা সাহিত্যের সাহায্যে পরিশ্ুট করার চেষ্টা করেন। 

রমেশচন্দ্রের এতিহাসিক ও সামাজিক উপশ্ধাসগুলি সুপরিচিত ॥ 
বিঙ্ষবিজেতা, ‘মাধবীকহণ ; “মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত’, ‘রাজপুত জীবন সন্ধ্যা”, 
সংসার", “সমাভ" ক্রমানুসারে রমেশচন্দ্রের লেখার তালিকায় হয়ত অষ্যত্র 
স্থান পায় কিন্তু ভার চিন্তাধারার উদ্মেষের ঘে নির্দেশ এই উপগ্যাস- 
গুলিতে পায়৷ যায় তা এখানেই উল্লেখ কর! প্রয়োজন । এতিহাদিক 
উপস্থাসশুলি লেখার প্রেরণ। বোধহয় তিনি 51৮ Waltor 5০০৫৮ থেকে 
পেয়েছিলেন । মোগল সাত্রাজোর পতনের ইতিহাস নিয়ে ওঁর একটি 
উপন্যাস লেখার ইচা ছিল এরূপ শোনা যায় । উপচ্চাস-এর সাহায্য 
নিয়ে তিনি ইতিহাসের এক একটি অধ্যায়ের ওপর আলোকপাত করে- 
ছিলেন। এতিহাদিক গবেষক সত্ব চেষ্টাতেও অনেক স্থত্র ধরতে পারেন 
না, কল্পনার সাহায্যে যা বলতে পারা সহজ হয়। বাঙ্গালীর এঁতিহাসিক 
স্থৃতি জাগানর উদ্দেশ্বে এই প্রচেষ্টা খানিকটা সার্থক হয়েছিল মনে হয় । 
ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রমেশচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার একটি নিদর্শন । 
ম্বদেশত্রীতির জন্য স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ভাষার প্রতি ভার আকর্ষণ 
ছিল। বদ্ষিমচন্দ্রের উৎসাহে সে অনুরাগ বদ্ধিত হয় । 

১৮৮৮ সালে রমেশচন্দ্র ঝম্বেদের বাংলা অনুবাদ করেন। বৈদিক 
যুগের চিন্তাধারার সঙ্গে তিনি বাঙ্গালীকে পরিচিত ক্রতে চেয়েছিলেন । 
সার অভিপ্রায় ছিল বৈদিক যুগের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চূড়াস্ত উৎকর্ষ 
থেকে ভারতের এই চরম আধ্যাত্মিক অবনতির দিনে বাঙ্গালী যাতে 
প্রেরণ! পায়।. তিনি সার্থকতা লাভ করতে পারেননি বলেই মনে হয় 
কিন্তু তার বিশ্বাস, উৎসাহ ও উদ্দীপনার কথা মনে করলে আম্চর্য্য 
বোধ হর । এই এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ১৮৮৯-৯০ সালে তার 


ke 
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“History of Civilization in Anciont India based on Sanskrit 
literature” প্রকাশিত হয়। এই দীর্ঘ গ্রস্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 
প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সালে। হিন্দুধর্ম ও সভ্যতার ক্রনবিকাশের এই 
ইতিহাসে তিনি দেখিয়েছেন যে হিন্দু ধর্ম্মের সংজ্ঞার যুগে যুগে কতটা 
পরিবর্তন হয়েছে । ধর্ম্মশাস্রের চর্চা করে তিনি পরিবর্তনশীল হিন্দু সমাজের 
চিত্র একেছেন। এই উতিহাসের জ্ঞান তার চিন্তাঁধারাকে সব সময়ে 
অন্থপ্রাণিত করেছে। 

রমেশচন্দ্র লেখাপড়ার জচ্চ মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে ইংল্ড যেতেন । 
তার অধিকাংশ এন্দ ইংলণ্ডে লেখ! হয় । ১৮৯৭ সালে সরকারী চাকরি 
থেকে অবসর গ্রহণের পর রষেশচজ্্র আবার বিল!তৈ যান । সেখানে 
তিনি লেখাপড়ায় অবসর কাল কাটাবেন স্থির করেন তিন বৎসরের 
অন্য তিনি লণ্ডন বিশ্ববিগ্ালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হল । লগুন 
বিশ্ববিদ্ঞালয়ে তার প্রাথমিক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন বে প্রাচ্যের 
প্রাচীন সভ্যতার আলো গ্রীস ও রোম পাশ্চাত্তো ধিকিরণ করেছিল 
এবং সেজন্য গ্রীস ও রোমকে যথেষ্ট কৃতিত দেওয়া যায়। গবেষণার 
আধুনিকতম চিন্তাধারাতে এই মতের যথেষ্ট সমন পাওয়া যায় । অবশ্য 
প্রাচ্য সভ্যতা বলতে প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন ও এযালিরিয়ান সভ্যতার 
কথা রমেশচন্দ সনে করেননি । ১৮৯৭ সালে 1+48:08)851,01 Review 
পত্রিকায় রমেশচন্দ্রের প্রবন্ধ ৮1717765 in India প্রকাশিত হয় । 
ভারতবর্ষের বৃটিশ আমলের অথনৈতিক ইতিহাস রচনায় তিনি এই সময় 
প্রবৃত্ত হন৷ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ও [বংশ শতাকা? প্রথম 
দিকে ইলণ্ডে সাসরাজ্যবাদের সদন্ত আস্মালনের যুগ । সে সময় ভারতীয় 
ইতিহাসের বৃটিশ আমলের ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক দোষক্রটি 
দেখান ও কখনও কখনও ক্লুঢ ভাষায় সমালোচনা করা হয়ত অনেকের 
সমীচীন মনে হয়নি। কিন্তু রমেশচন্দ্র তখন আর অবসরপ্রাপ্ত রাজ্- 
কণ্চানী নন। তিনি তখন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির নিষ্ঠাবান 
গবেষক ৷ ইংলণ্ডে বিদ্বজ্জন সমাজে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন । 

১৮৯৪ সালে বুমেশচন্দ্রের Lays of Ancient Indin প্রকাশিত 
হয়েছিল । 'এতে তিনি কয়েকটি বৈদিক ভ্তোত্র, উপনিষদের টিকা সংএহ 
বৌদ্ধ ধর্শ্মতরন্থ, অশোকের শিলালিপি প্রভৃতির সংকলন ইংরেন্ডীতে 





১৫২ ইতিহাস 
অন্থবাদ করেছিলেন । ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল “I'he great 


Epics uf Anciont India condensed into Wnglish verse” 
মহাভারতে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক জীবন ও তার আদর্শ রামায়ণে 
প্রাচীন ভারতের সাংসারিক ও ধর্শ্মজ্জীবনের প্রকৃতি ও আদর্শ তিনি 
ইংলগ্ডের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত করেছিলেন। ভারতবর্ষের 
ইতিহালের ধারার সঙ্গে পরিচিত হু'তে হ'লে এই ছুই মহাকাব্যের ইতিবৃত্ত, 
ধৰ্ম্ম, সমাজ ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার যে বিশেষ গুফোজন 
তা তিনি উপলন্দি করেছিলেন। তিনি সেজন্ত এই দুই মহাত্াচ্ের 
সংক্ষিপ্তসার এভাবে ইংরেজীতে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করেছিলেন যাতে 
সক্ষজেই প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ভীবনের ধারণা 
সকলেরই কর! সম্ভব । . 

রমেশচক্দ্রের রচনাবলী হিন্ু ও কুটিশ আমলের ইতিহ।স-সংশ্লিষ্ট । 
মুসলমান আমলের ইতিহাস নিয়ে তিনি রচনার কোনও প্রচেষ্টা করেন 
নি। তিনি খুব ভালভাবেই জানতেন যে মুসলমান আমলের ইতিহাস 
সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যপূর্ণ গবেষণামূলক প্রবন্ধ বা এনদ্থ লিখতে হলে ফারসী 
ও আরবী ভাষন বিশেষ অধিকার থাকার প্রয়োজন । সংস্কৃত ও ইংরেজীতে 
তার অসাধারণ অধিকার ছিল । প্রাচীনকালের মূল গ্রন্থগুলি ও বৃটিশ 
আমলের প্রন্কামিত দলিলপত্রের তথ্যগুলি আয়ত্ত করতে তিনি আশ্চর্য্য 
ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন । ভারতবর্ষের মুসলমান আমলের কোন ইতিহাস 
জিনি লেখেননি কিন্ত এতিহাসিক উপনশ্যাস লিখেছিলেন। এঁতিহাসিক 
কিসাবে রঙষেশচন্দ্রের এটি একটি বিশেষত্ব । হ্থাধীনভাবে তথ্য অনুসন্ধান 
কক্ছতে ছলে দূল গরস্থগুলি পড়ার প্রয়োজন, তা লা হলে মূল্যবান ইতিহাস 
লেখা লন্ডব দল । এজস্যই ঘোখহয় তিনি মুসলমান আমলের ইতিহাস 
লেঙ্গার চেষ্টা করেননি। কথাপ্রসঙ্গে তিনি একবায় বলেছিলেন“ Firdauei, 
I have never read bim in the original.® 

রমেশচজ্ অনেক বই লিখেছিলেন ভার নিজের মতে এর মধ্যে সব 
চেয়ে স্বন্যৰান- “Ancient India”, “Epics” ও “Economic History 
of 18৭78” 1 ভারতবর্ষের জাতীয়তার ভিত্তি স্বদ্নঢ় করতে হলে আমাদের 
জাতী চরিত্রের কোথায় শক্তি আর কোথায় ছর্বলতা তা জানার বিশেষ 
প্রশ্নোক্জন। এদেশ৮প্রের এতডিহাসিক গবেষণার সুদৃঢ় ভিত্তি জাতীয়তা- 
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বাদের পক্ষে খুবই মঙ্গলক্তনক হয়েছিল । দুঃখের বিষয় রমেশচন্দ্রের পরে 
ভারতবর্ষের বৃটিশ আমলের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচন! গবেষণার সে 
উচ্চন্তরে পৌঁছায়নি । 

ভারতবর্ষের বৃটিশ আমলের ইতিহাস সম্পর্কে রসেশচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী 
স্থম্পষ্ট । তিনি এই সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা বুঝে- 
ছিলেন অথনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি হিসাবে । সাম্রাজ্যবাদের পরি- 
প্রেক্ষিতে রমেশচন্দ্রের ইতিহাস সম্পর্কে এই ধারণা এখন খুবই স্বাভাবিক 
মনে হয়। Economic History of India under British rule ও 
Eoonomic History of India in tho Victorian AZo এই 
দুই এস্থে তিনি কোম্পানীর ও বৃটিশ গভর্ণমেন্টের অর্পনীতি বিশ্লেষণ 
করেছেন এবং তার ধার।বাহিক ইতিহাস লিখেছেন । বৃটিশ সমালোচকদের 
কেউ কেউ বলেছেন যে ভার লেখা বৃটিশ ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 
তার রাঞ্জনীতির পক্ষে কতকগুলি যুক্তির সমাবেশ মাত্র । এ উক্তি তর্কের 
খাতিরে । রমেশচন্দ্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শে কোনও পার্থক্য 
ছিল না। তার যূলমপ্্র ছিল এই যে ভারতের দারিদ্র্যে নিংম্পবিত 
জনসাধারণের আঘিক অবস্থা উন্নত করাই রাজনীতির আদর্শ । ভারতবধে 
স্কষিই যখন প্রধান উপজীবিকা তখন কৃষক যাতে জমি থেকে তার 
রোজগার সহজে সংগ্রহ করতে পারে তার জন্য তার উপর করভার 
যত কমান যায় ততই ভাল) ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে তার বক্তব্য বিশেষ 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্ত সাধারণভাবে বৃটিশ ভারতীয় অর্থনীতি 
সম্পর্কে-তিনি যা বলেছেন তার মূল্যও খুব বেশী । 

ভারতের কৃষকের ক্রয় ক্ষমতা এতই কম যে কোনও স্থানে ফসলের 
ক্ষতি হলেই ছৃত্ডিক্ষ হয়। বৃটিশ শাসনের ফলে কৃষকের ক্রয় ক্ষমতা 
কোনও রূপ বৃদ্ধি না পেয়ে হাস পেয়েছে । প্রতি বৎসর যে কোটি 
কোটি টাকা ভারতবর্ষ থেকে ইংলশ্ডে বায় তার পরিবর্তে ভারত কিছুই 
পায় না। গভর্ণমেন্ট যে সরকারী ঝণের পরিমান দেখায় তার অধিকাংশই 
ভুয়ো । ঝণের বোঝা পর পর কিভাবে বেড়েছে তিনি তার বিল্লোধণ 
করেছেন । এই সরকারী ঝণ বৃটিশ অর্থ বিনিরোগ নয়। রিমেশচন্দ্রের মতে 
ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের কারণ বুঝতে গেলে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক দৃষ্টি 
ভঙ্গীর সাঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হওয়া আবশ্যক ॥ রেলওয়ের প্রয়োজনের 


5৫৪ ইতিহাস 

চেয়ে যে ভুল সেচনের সুষ্ট, ব্যবস্থার বেশী প্রয়োজন বুটিশ গতর্ণমেন্টের 
তা বোধগম। হয়নি। কোনও জনসমৃষ্টি সাধারণত; অন্য, কারও শুভাশুভ চিন্তা 
করতে পারে লা॥ এবিহয়ে ইংল্ডের জনসমট্টি উচ্চস্তরের মনে করার 
কোনও কারণ নাই । 

রমেশচজ্দ্র দত্ত ও লর্ড কান্জনের মধ্যে ভারতের ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে 
যে তর্কবিতর্ক হয়েছিল তা অনেকেই জানেন। সে সম্পর্কে সাধারণতঃ 
প্রচলিত এই ধারণা আছে যে রমেশচন্্র জসিদারী প্রথা ও চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ডের বিস্তৃতির জন্য নানাকপ যুক্তির অবতারণা করেছিলেন যা 
কাঙ্ছন মেনে নিতে রাজি হননি । এই বাদাছবাদের সূত বুঝতে হলে 
ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে রমেশচন্দ্রের চিন্তাধারার বিশ্লেষণের প্রয়োজন । 

5৮১৪ সালে রমেশচন্দ্রের “The Peasantry of 139768]” প্রকাশিত 
হয় তার ভূমিকায় বসেশচজ্দ্র লিখেছিলেন যে বাংলার চিঃস্থায়ী 
বন্দোবস্তের ফলে জমিদারের সর্বগ্রাসী দাবি মেনে নেওয়া হয়। 
শিক্ষিত জনমত সাধারণত: এই ধরণের ব্যবস্থার প্রতিরোধের দাবি করে 
কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত জনমত যা সিল তা দেশের কল্যাণ 
আর জমিদারের স্বার্থ আলাদা করে দেখতে শেখেনি । দীর্ঘকাল ধরে 
জমিদারী প্রথ! আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো হয়ে আছে 
এখন তার পরিবর্ভল করতে গেলে একটা বিপর্যয় হবে। জাতীয় 
জীবনে এরূপ মৌলিক পরিবর্তনের সুযোগ মাঝে মাঝে মেলে । অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে এরূপ স্তযোগ এসেছিল । কিন্তু এখন সে ব্যবস্থার 
পরিবর্তন করে কৃষককে মালিকানা দেওয়ার চেষ্টা করা সম্ভব না) 
সেজন্চ এখন প্রয়োজন জমিদারের সর্বগ্রাসী ক্ষমতার চিরস্থায়ী ভাবে 
প্রতিরোধ ব্যবস্থা কর! ৷ কর্ণওয়ালিসের ভূমিব্যবস্থায় প্রজান্দত্ব সম্পর্কে 
একটি ৪৪০০:০০ ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্থের আইনে সঙ্গিবেশিত হয়নি। 
এ হয়ত অবহেলা, শৈথিল্য অথবা পূর্ব পরিকল্পনার ফল। তবে 
section 8 ও section BA তে এই ব্যবস্থা ছিল যে প্রযোজন বোধ 
করলে গ্রতর্ণমেন্ট তালুকদার ও রায়ত এর রক্ষা ও তাঁদের সুবিধার জন্য 
আইন করতে "পারবে । “এইভাবে রায়তের সর্বস্বত্ব জমিদারের সর্ক্ঞাসী 
অধিকারের মধ্যে ডুবে যায়। রমেশচজ্দ্র চেয়েছিজেল যে জমিদারের 
ক্ষমতা পাকাপাকিভাবে সীমাবদ্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। দেখা 
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যায় চরস্থাখী বন্দোবস্তের পর ১৭৯৯ সালের ৭নং লেগুলেশন হেগুষ) 
আর ১৮১২ সালের ৫নং রেগুলেশন (পঞ্চম) এবং ১৮৩২ লালের ১১নং 
রেগুলেশন জমিদারের শ্ষমত। এতট। বাড়িয়ে দিয়েছিল যে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্থের সময় কেউ বোধ হয় কোনও কল্পনাও করেননি । ১৮৭৯ সালে ৮ 
ও ক্যানিংএর আমলে রায়তকে দখলি স্বত্ব দেওয়। হয়। তারপর ১৮৮৫ ৮ 
সালের প্রজ্গান্বত্ত আইন এই অধিকারের ভিত্তি খানিকট! পাকাপাকি করে। 
১৮৮৫: সালের এই প্রজান্বত্ব আইন প্রজ্জাদের যে অধিকার নেনে নেয় 
বিরানবধহ বৎসর আগে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ই তা ২ওয়। উচিত 
ছিল। এই নুতন আইন প্রনয়নে রমেশচন্দ্রের সুলিখিত মগ্ডব্য বিশেষ 
সাহায্য করেছিল । রমেশচত্দ্র এই প্রসঙ্গে লিখেছেন যে দীর্ঘকাল ধরে 
০০7৮০০৮ ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশেষত্ব আর ভারতবর্ষের 
সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার দীর্ঘকাল ধরে বিশেষত্ব ছিল স্থিতিশীলতা 
(status ) | এই সমাজে ০০৮৮৪০৮ এর আবহাওয়া আশ! করা খুবই 
ভুল হয়েছিল ; কোনও ব্যবস্থার সার্থকত! নির্ভর কারে পরিবেশের উপর । 
একতরফা সিছ্ধান্ডের এই মূল দোষের ফলে দেশের দুরবস্থা বুদ্ধি 
পেয়েছে । তাড়াহুড়া ক'রে অনেক আইন করা হয়েছে যাতে কোনও 
সুফল হয়নি । অনেক সময় চেষ্টা হয়েছে পুরোন প্রতিষ্ঠানকে পুনরুজ্জীবিত 
কনে তাকে দিয়ে কাজ করান। কিন্তু অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের 
ফলে এ পরীক্ষা সার্থক হয়নি । 

লর্ড কার্জলের সঙ্গে রমেশচজ্দ্রের যে বিতর্ক হয়েছিল তাতে লক্ষ্য- 
করবার বিষয় এই যে রমেশচন্দ্র জমিদারী প্রথা ও গ্রজান্মত্ব আইন 
আলাদা করে দেখেননি । চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে ভাবে প্রচলিত 
হয়েছিল ত! বোধহয় প্রবর্তকদের ইচ্ছা! ছিলনা। তিনি রিপপের এই 
নিয়মের সমর্থক ছিলেন যাতে পণ্যমুল্য বৃদ্ধি ভিন্র অন্য কোনও 
অজুছাতে খান্দন৷ বৃদ্ধি করার ক্ষমতা জনিদারদের থাকবেন! । রমেশ 
চক্রের বোধহয় এই ধারণা ছিল যে বাংলার রায়তদের অবস্থা অন্য 
প্রদেশের চাষীদের চেয়ে ভাল । তিনি যে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন 
তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ ভারতের, কৃষকদের, দুর্গতির প্রতি 
শগভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। মোট ফসলের ২ অংশের বেশী 
রাজস্ব আদায় কোনও অবস্থায় করা উচিত নয় এই মত তিনি 


১৫৬ ইতিহাস 


পোষণ করতেন তার ধারণ। ছিল যে অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের 
ফলে এবং তার বাড়াবাড়ির ফলেই চাষীরা দেনাদার হতে বাধ্য ছয় 
ও তাদের ছৃতিক্ষ প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকে না । রায়তওয়ারী 
বন্দোবন্ডের প্রবর্তক Sir Thomas Ju৷nr০-র ইচ্ছা ছিল চাবীদের সঙ্গে 
একটা মোটায়ুটি পাকা বন্দোবস্ত করা, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট প্রতিবার 
বন্দোবস্ত করার সময় জমাবৃদ্ধি করার ক্ষমতা নিজের হাতে রেখেছিল । 
তার ফলেই অনাচার এত বৃদ্ধি পায় । 

র্রমেশচন্দর ভার Economic History of India in the Victorian 
48০ এর ভূমিকায় বৃটিশ শাসনের অর্থনৈতিক কুলের সম্পর্কে 
লিখেছেন যে বৃটিশ আমলে আ্রমশিজী পদ্ধ হয়েছে, কৃষক খাজলার চাপে 
অবসন্ন হয়ে পড়েছে আর বাৎসরিক আয়ের এক তৃতীয়াংশ বাইরে 
চলে যাওয়ার পাকাপোক্ত ব্যবস্থার ফলে দারিদ্র্য ও ছৃত্তিক্ষ ভারতবর্ষে 
স্থায়ী হয়েছে । বূটিশ রাজত্বে ভারত নিরুপদ্রব হয়েছে কিন্ত বৃটিশ 
শাসনে অর্থনৈতিক অবনতি ভিন্ন উন্নতির কোনও ব্যবস্থা পরিলক্ষিত 
হয় লা । Manchester Guardian পর্ব রমেম্চজ্জ্রের Economic 
History of India প্রকাশিত হওয়ার পর মন্তব্য করেছিল--আমরা যে 
ভারতবর্ষের জনসাধারণের উপজীবিকার ব্যবস্থা করতে সমর্থ হুই্টনি 
তার কারণ আমরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মত লাভের আদর্শে ভারত 
সাআজ্য শাসন করেছি । 

বৃটিশ ভারতের শোষণ বাবস্থা সম্পর্কে তিনি ঘা লিখেছেন ভার 
জন্য তিনি বৃটিশ এতিহাসিকদের বিশেষ ভাবে বিরাগভাজ্জন হয়েছেল। 
অনেকেই তার এই মত খণ্ডন করে লিখেছেন । কিন্তু সংখ্যা বিজ্ঞানের 
যথেষ্ট কারচুবি করেও রমেশচন্দ্রের যুক্তি 'সম্পূণ খণ্ডন কর! সম্ভব হয়নি । 
পলাশির যুদ্ধের পর যে লুট সুরু হয় রমেশচন্দ্র তার বিবরণ বিশদ 
ভাবেই দিয়েছেন । পরে কর্ণওয়ালিসের আমল থেকে শোষণব্যবন্থা 
যে কিভাবে পাকাপাকি হয় তা তিনি দেখিয়েছেন। উনবিংশ 
শতাব্দীতে ২৭/৩০ কোটি টাকা নিয়মিত ভাবে ইংলণ্ড হাওয়ার যে 
ব্যবস্থা হয়েছিল সে সম্পর্কে ভার ধারণা (হুল এই যে বৃটিশ ভারতের অর্থ 
নৈতিক বিশ্াসে ইহাই সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় । এই জন্যই বোধহয় 
তিনি তৃমিব্যবন্থা সম্পর্কে তার ধারণাও খানিকটা পরিবর্তন করেছিলেন । 


রমেশচন্দ্র দন্ত ১৫৭ 


জমিদারী ব্যবস্থায় মুনাফ। জমিদারের হাতেই থেকে যেত ॥ বায়ত ওয়ারী 
ব্যবস্থায় বৃটিশ গভর্ণমেন্টের হাতে অনেক বেশী টাকা আসত । সে 
অগ্য রায়তওয়ারী প্রথা এই শোষণ ব্যবস্থার বিশেষ অনুকুল ছিল । 

রমেশচল্্র ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখার জন্য দুস্রাপ্য 
Blue Books ও Stato pPufers সংগ্রহ করেছিলেন__ত্ার নিজের 
ভাষায় “200 ৪6০০৮ £০19 ৮০]॥৷০০১”। অপ্রকাশিত দলিলপত্র দেখা 
তার সম্ভব .হয়নি। এখন অপ্রকাশিত দলিল পত্র দেখে এই কাজে 
আরও অগ্রসর হওয়া বিশেষ প্রয়ো্সন। ওঁর বই প্রকাশিত হওয়ার 
পর অপ্দশতাব্দী অতীত হয়েছে কিন্তু এখনও বৃটিশ আমলের ভারত- 
বর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখার আর এমন কোনও প্রচেষ্ট। হয়নি 
যার বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। অর্জশতান্দী পরেও রমেশচন্দ্ের প্রাস্থাবলী 
আমাদের এই পথে অএসর হওয়ার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে । 








ভনবিংশ শতাব্দীর বাঞ্লার সক্ক্াতি 
অমলেশ ত্ৰিপাঠী 


উনবিংশ শতাব্দীর রাংলার স্ংস্কাতি_ নিয়ে সম্প্রতি নানা আলাপ 
আলোচল। চলেডে । একছা যে জাতীয়তাবাদের আবেগে আমরা তার 
মধ্যে চতুৰ্দ্দশ পঞ্চদশ: শতান্দীর ইতালীয় রেনেশশাসের প্রতিচ্ছবি 
দেখতৃম. আজ সেই জাতীয়তাবাদের ভাটার টানে আমরা সেখানে 
কি বিধাএত্ প্রতিভার বিকার এবং দন্দজর্জর সষ্টিলক্তির অপচয় ছাড়া 
কিছু দেখতে প্রাচ্চিনা। এই দু বিপরীত প্রাস্থুলগ্র প্রতিক্রিয়ার 
দোলাচলে আমাদের চিন্ত বিভ্রান্ত । অথচ এর কোনটাই সম্পূর্ণ সভা 
বা সম্পূর্ণ শিখা; নয়। ইউরোপীয় ইতিহাসের বিশেষ দেশকালাবদ্ধ 
একটি ভাবকইঈ: ভারতের সম্পূর্ণ পৃথক পরিবেশে আরোপ করতে গিয়ে 
এষ গোলমালের পটি +য়েছে যেমন হয়েছে কিউড্যালিজ্ম্‌ শব্দটির 
নিরঙগুশ প্রয়োগে অর্থনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে ] ৷ প্রধান প্রস্থানভূমি 
যেখানে ভ্রান্ত সেখানে সিদ্ধান্ত মিল/ছলা বলে ছুংখ করে লাভ নেই, 
বা অঙ্কে দায়ী করাও সাজেনা। বরং ইতালীর কথ! ভুলে গিয়ে 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার বিশেষ সামান্ধিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকার 
& তার সংস্কৃতিকে স্থাপন করলে তার গতি ও প্রকৃতির, সম্ভাবনাও. 
শলিদ্ধির নিরিখ মিলবে |_ বর্তমান প্রবন্ধটি প্রাক্তন মতামতের খণ্ডন বা 
প্রতিপাদনরূপ বন্যহংসান্ুধাবনের চেষ্টা, নয়। সমস্যাটিকে তার নিজস্ব 
পরিপ্রেক্ষিতে নূতন করে বিশ্লেষণ করাই এর মুল লক্ষ্য ॥ 
প্রথমে ‘সংস্কৃতি শব্দটির একটি সংজ্ঞা দেওয়। শুরয়োজন ) 
প্রাক্তুতিক ও মানবিক পরিবেশ দিয়ে রচিত রঙ্গমঞ্চে প্রত্যেক জাতির 
বিশিষ্ট ভূমিকা অভিনীত হয় ॥ বিবর্তনের নিয়মে সে তার মধ্যে কেবল 
নিজেকে খাপথ।ওয়াবার চেষ্টাই করে না, নিজেকে সম্পণ ও সর্বাঙ্গ 
সুন্দর করে প্রকাশ করতে চায় । তার অশনে বসনে, আচারে ব্যবহারে, 
চিন্তার ধরণে ও কাজের ভঙ্গীতে, সামাজিক রীতিনীতি ও রাষ্ট্রীয় 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সংস্কৃতি ১৪৯ 
পরিকল্পনায়, ধর্মনতে ও আধ্যাত্মিক ভাবনায়, সাহিত্য, শিল্প ও 
সঙ্গীতের শৈলীতে এই চেষ্টা ফুটে ওঠে ৷ বহুদিনের প্রয়াসের ফলে 
জাতির একটা বিশেষ ০৪৮৪০০!" তৈরী হয়। তবে পরিবেশের 
পরিবর্তনে তার মধ্যে অল্পবিশ্ডর পরিবর্তন সর্বদাই ঘটতে থাকে । 
প্রথমে উক্ত চেষ্টা জৈব শুরে আবদ্ধ থাকে, পরে তা চেঙনার শুরে উত্তীণ 
হুয়। শিক্ষার মাধ্যমে সেই সচেতনতা বংশাহুক্রমে সঞ্চারিত তয় ও 
উত্তরোত্তর জটিল, মাঞ্তিত এবং সমৃদ্ধ হতে থাকে ৷ দীর্ঘকালের 
সচেতন কর্ষণ কা সাধনার ফলে স্টিকের মতা কেন্দ্রীভূত এই চরিত্র 
গুণকে আমরা বলি সংস্কতি। এটি সভ্যতার সারীভূত উৎকর্ষ বা! 
quintessence 1 সত্যতার জড় বা মানসিক উপাদানের ভার এতে 
নাই, আনছে তার শর্ট সমর্নমের দিতি এটি মননশীলতার নামাম্বর 
নয়। রবীন্দ্রনাথ অমিভ রায়ের মুখে স্যন্দর কলে বলেছেন-- “কমল 
হীরের হীরেটা হ'ল বিস্ঞে, আর তার তার দ্যতিটা হ'ল কালচার" । 
এই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্্য ভুগোলের শামা দিয়ে আলাদা করে 
রাখা যায় না। কালচারের জগতে কোন ০০71০) >anitaire নেই । 
সুদুর অতীতেও ইতিহাস কোন জাতিকে তার ছেপায়ন কৌমাধ্য 
অটুট রাখতে দেয়নি । ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রণন অধ্য;য় আধ্য ও 
সিন্ধু সংস্কৃতির সংঘর্ষে মুখর । তারপর আ[লেকজাম্দ!র ও দিগিত্রিয়াসের 
আক বাহিনী নিয়ে এসেছে ক্লাসিকাল ও তেলেনিপ্টক সংস্কৃতি শক 
কুধাণ--সধ্য এশিয়ার যাযাবর সংস্কৃতি ; ইসূলাম_ আরব, পারস্য ও 
তুর্ক সংস্কৃতি । কেউ লুটের লোভে, কেউ ধর্মোম্মাদনায়, কেউ বাণিজা 
ও উপনিবেশ শিকারের আশায় ভারতের দ্বারে হানা দিয়েছে। 
সংস্কৃতিতে সংস্কৃতিতে সংঘর্ষ বেধেছে । * কালক্রমে সংঘর্ষের প্রাথমিক 
ভয়াবহতা কেটে গিয়ে একসাথে বসবাস করবার স্বাভাবিক স্পৃহা 
জেগেছে । হয়েছে বোঝাপড়া, কাজচল1 গোছ আপোষ, শেষ পর্যন্ত 
বিনিময়, কোন কোন ক্ষেত্রে সমহ্থয়। 'ছয়ত কেউ নিশ্চিহ্ন হয়ে 
অস্যের সঙ্গে মিশে গেছে, কেউ বা আপন বৈশিষ্ট্য বজ্জায় রেখেছে 
নূতন পরিবেশে পরিবতিত আকারে । গ্মবিচলিত রা অবিকৃত কেউ 
থাকেনি | -৫/ 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সংস্কৃতিও এমনি এক সংঘষের- পরিবেশে 


১৬০ ইতিহাস 


জন্ম নিয়েছিল । রেনেশাসের উৎসে সঞ্জীবনীধারা পান করে পুনযৌবন 
ইউরোপ দিকদিগস্তে নিজের সভঅ।বিদ্ধৃত ব্যক্তিসত্তাকে ব্যাপ্ত করতে 
বেরিয়েছিল । প্রাচ্যভূমিতে তার শীমাস্ত বিস্তারের কাজ উত্তরাধিকার 
শ্মুত্রে ইংরাজর! পেয়েছিল । তারা ঝুদি ব্যায়, শক বা কুষানদের 
সফগোত্রী. হ'ত, তবে তাদের সংস্কৃতি অঙ্গীভূত করতে বেশী সময় 
লাগতনাসস্প্যদি পাঠান মোগলের মৃত হ'ত, তবে ধর্মের পরিখা কেটে 
সামাজিক অচলায়তনের মধ্যে আশ্রয় নেওয়া চলত । “আমাদের রাষ্ট্র- 
নিরপেক্ষ সমাজ ও কৃষি-নির্ভর গ্রামীন অর্থনীতির হোত বেমন সমৃদ্ধ 
মন্দ বইছিল তেমনি বইত। চাকুরী বা জায়গীরের ব্যাপারে বিধর্মী 
রাজপরিবারের কাছে স্বযোগ সুবিধা আদায় করবার জন্য বিদেশী 
সংস্কৃতির যতটুকু বাহিক উপকরণ নেওয়া দরকার ততটুকু আমরা 
নিতাম । তেমনি হয়েও ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর যে হিন্দু মুসলিম 
সমন্বয়ের গর্ব করা হয় তা আসলে ম্ুধী মরমিয়া ও হিন্দু ভক্তি 
পন্থীর সমঘ্বয়। প্রথন মতবাদটির সঙ্গে পাঠান মোগল অর্থাৎ রাজশত্তির 
ও রাজধর্মের কোন যোগ ছিলনা । তাই বৃহত্তর হিন্দু সমাজকে 
স্পর্শ করলেও এ সমন্বয় বৃহত্তর ফুসলম]ন সমাজকে স্পর্শ করেনি, 
আওরঙজীবের সময় থেকেত নয়ই । যাইহোক, ইংরাজছ যে সমস্যার স্যরি 
করল মুসলমানের! তা করেনি । এই প্রথম ভারত তার আপন সংস্কৃতির 
তুল্যমূল্য, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে শ্রেয়তর, এক সংস্কৃতির মুখোমুপি দাড়াল ৷ 
€ইংরাজদের, সংস্কৃতিতে ভৌগলিক ইল্যোণ্ডের দান কতটুকু? কিন্ত 
তার মোহালায় মিলেছিল ইউরোপের বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন যুগের 
সংস্কৃতির ধারা। তার) গ্রীস থেকে পেয়েছিল মানববাদ ও স্বাধীন 


১ অন্ুসন্ধিৎসার আদর্শ, রোম থেকে বিধান ও বিচারের প্রতি সহজাস্ী.. 


শ্রদ্ধা, রেনেশাস থেকে: ব্যক্তিন্বাতন্্ ও সত্যকে নির্মোহ ভাবে যাচাই - 
করবার মলোবৃত্তি, ধর্মবিপ্লব থেকে ব্যক্তি বিবেকের স্বরাট মহিমা, 
সপ্তদশ শতাব্দীর বিজ্ঞান থেকে সংশয় ও যুক্তিবাদ, অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শিল্প বিপ্লব থেকে ধনোৎপাদনের ইন্দ্রজাল, ফরাসী বিপ্লব থেকে সাম্য 
ও শ্ৰাধীনতার বাসী, উনবিংশ শতাব্দীর আবহাওয়। থেকে অনিবার্ধ 
প্রগতিতে আস্থা, রোমান্টিক কল্পন!, ইউটিলিটারিয়ান দৃষ্টিভঙ্গী, বিবর্তনবাদ, 
সমাজতন্ত্র) চিন্তা ৪ সষ্টির এত বিচিত্র এুঁশ্বর্য্য নিয়ে আর এত প্রবল 


উনবিংশ শতাব্দার বাংলার সংস্কৃতি ১৬১ 


প্রাণশক্তি লিয়ে আর কোন জাতি ভারতের প্রাচীন এ্রতিহ্যের 
সম্মুশীন হয়নি বিশেষতঃ বখন সে এতিহ্যে এসেছে জর।র ল্লথত।, 
যখন বহু শতাব্দীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক 36৪€28৮3০1) এর বন্ধ 
জলায় সংস্কার ও দেশাচারের জম! জঙ্জালে’ তার স্থিতিস্থাপকত। হয়েছে 
ম্বাসরুদ্ধ। ভারত অস্তুরে অন্তরে দেউলিয়া হয়ে, ছর্বল হয়ে পাড়েছিল' 
বলেই সে এই সংস্কৃতি সংঘর্ষে এত বিচলিত হয়ে পড়েছিল সন্দেহ 
নেই, কিন্ত শুধু তাই নয়। যে জাতিকে ল্যান্কাশায়ারের [মিহি কাপড় 
পরিয়ে, সেফিম্ডের কাটা চামচে বীফ খাইয়ে এবং গ্রাসগোর ডিকান্টারে 
ব্ৰাণ্ডি ধরিয়ে জয় করা যেতনা তাদের সহজে জয় করলো সেক্স, 
পীয়ারের নাটক ও মিপ্টনের মহাকাব্য, গিবনের ইতিহাস ও বেন্থামের 
দর্শন, বেকনের যুক্তি ও (নিউটনের বিজ্ঞান । বাজনার1য়ণবস্তর আত্মচরিতে 
উল্লিখিত তদানীন্তন হিন্দুকলেজরের পাঠ্যতালিকা থেকেই আম বলছি। 
এর মধ্যে গৌতম ও পানিনির সুত্র ৰা পতঞ্জলির ও রছুনাথের ভাষ্য ছিল 
না; হাফিজ, ফের্দৌসির যুৎসই বয়েৎ বা গোলেবকাউলির কেচ্ছ। 
ছিল ৭1; এর মধো যুবক ইউরোপের প্রাণের উত্তাপ ও প্রৌঢ় ইউরোপের 
বিজ্ঞানবাদী ক্ষুরধার যুক্তি টগবগ কুরে ফুটছিল । 
আরও কয়েকটি ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের সংস্কাতি ও অষ্টাদশ শতাব্দীর 
ভারতীয় সংস্কৃতির মূলগত পাথকা ছিল । প্রথমতঃ সে সংস্কৃতি নাগরিক, 
গ্রাণ্যজীবনের থেকে উদ্ভূত বা তার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। তাতে সহজাত 
শুভবুদ্ধি ব। সহজাত কুসংস্কার কোনটাই ছিল না, ছিল শিক্ষিত পটুতা 
মাজিত তীব্রতা । দ্বিতীয়তঃ সে সংস্কৃতির কাঠামো। ছিল শিল্প ও বানিল্প্য- 
নির্ভর, কৃষি নির্ভর নয়। তৃতীয়ত: এর মূলমন্ত্র ছিল বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক কৌশল, 
অধ্যাত্মবাদ নয় । হওয়।র চেয়ে করার দিকে ছিল তার স্বভাবপ্রবণত৷ ৷ 
চতুর্থতঃ তার ইতিহাসচেতন। ছিল প্রবল! বাস্তবজ্গতকে মায়! বলে 
অন্বীকারি না করে দেশকালে বিবর্তিত মন্তুষ্যজীবনকে ত! পরম সত্য বলে মলে 
করত ৷ সাম্যের আধ্যাত্মিক মুক্তির চেয়েও তার. আধিভৌতিক হ:খমোচন 
ছিল এই সভ্যতার কেন্দ্রগত প্রয়াস। অর্থাৎ প্রসারশীল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার 
ধারক ও বাহক, ছিল এই প্রগতিশীল বঞ্ছোয়া সংস্কৃতি ৷ 
ইংরাজরা নিয়ে এল এ শিল্পনির্ভর, যুক্তিবাদী, উদারতস্ত্রী, ইতিহাস 
| নাগরিক সংস্কৃতিকে এবং প্রথমে কলকাতায় ও পর অনুঃান্ঠ 


শু ও 
পারছেন না । খুব সন্তোষজনক না মনে করলেও ভারা মধ্যবিত্তের সাধারণ 
৭. লক্ষণ নিরূপনের মাপকাঠি হিসেবে তার ধনের উৎসকে ধরেছেন ॥ 





১৬২ ইতিহাস 


সবের মধ্য বিত্বশ্রেলীতে পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়ে সঙ্কটের 
সুষ্টি করল । 

আধেয়ের রূপ আমর! দেখলাম । কি এর আধার অর্থাৎ মধ্য বিস্তাশ্রেীর 
রূপ? আধুনিক সমাজতাত্বিকরা মধ্যবিত্তের সংজ্ঞা নিধারণ করতে 


ব্যবসাবানিজ্্য, শিল, সরকারী বা! বেসরকারী চাকুরী, শিক্ষক, ডাক্তানী 
প্রস্তুতি উপজীবিকা মোটামুটি এই শ্রেণীর ধনোপায়ের সুত্র, কৃষি নয় | 
কিন্ত আমাদের দেশে কৃষি আজও প্রধান ধন, অষ্টাদশ শতাস্দীতে ত 
আরে! বেশী ছিল ৷ সুতরাং সংজ্ঞা বদলাতে হয়। স্বচ্ছল, জীবিকার্তনের 
জন্য যাদের কায়িক পরিশ্রম করতে হুত না_ তাদের মধ্যবিত্ত বলে ধরে 
নিতে হবে । 

এরকম শ্রেণী ইংরাঞর! স্থষ্ি করেনি । ডঃ নরেন্দ্কৃষ্ণ সিংহ দেখিয়েছেন 
মযুথ্চল আমলে, বিশেষতঃ মুশিদকুলির স্ুবা-বাংলায়, জমিদার তালুকদার 
ছিল। ছোট ছোট জমিদার, তালুকদার এবং তাদের আমল! ফয়লা- 
কারকুন প্রভৃতি নিয়ে ভূমি-নির্ভর এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল । 
বৈদেশিক বানিজ্র প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বলিকসমাজকে আশ্রয় 
করে আরেকদল মধ্যবিত্ত তৈরী হচ্ছিল । এই ছুই পরভোজী মধ্যবিত্ত সমাজ 
ংস্কৃতির দিক থেকে না ছিল মুঘল না ছিল ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে 
পরিচিত । তারা একদা প্রয়োজনের খাতিরে কাজ চলাগোছ ফাসী শিখত, 
এখনও কাজ-চলাগোছ ইংরাজী শিখল। রাজনারায়ণের *সেকালও 
একালে” তার অনেক হাস্যকর নমুন! আছে । কলকাতায় এবং তদুপকণ্ঠে 
বসবাস স্থাপন করে এই বেনিয়ানের দল কবিগান, তরজ। লড়াই, 
হাফ 'আখড়াইয়ের পৃষ্টপোষকতাকেই সংস্কাতি মনে করত। ভবানীচরণের 
“নববাবু বিলাসে” এবং হুতোমের *নল্সায়” তাদের জীবন্ত চিত্র প্রায় 
১৮৮% সাল পর্যন্ত পাওয়া বায় ৷ 

উনবিংশ শতকের দ্বিত্রীয়_ দশকে এই নবঅভ্যুদিত মধ্যবিত্তশ্রেণী 


_কিছুট। স্থিত হল, ৷ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রাসাদে অনেক বেনিয়ান জমিদারী "ক 


কিনলে ৷ বিলাসী সিভিলিয়ানদের ধার দেওয়া ও কলকাতার জমি বাড়ী 
কেনা বেচ! তারা আগেই করত, এখন কোম্পানীর কাগজে ১1১০1186595, 


< 
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ও সুবিধামত প্রসারশীল বাবসা-বানিজ্যের মধ্যে ঢুকে ভাতা শারও বড় 
হ'ল। ্বারকালাথের মত দু একজন রেশম, নীল, চিনির চাষ বা কারখানা) 
করলেন, ব্যাস বা বীমা! ব্যবসার মধ্যে ঢুকলেন। শোভাবাজারের 
নবক্ুষ্দেব, জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াপাটার ঠাকুর পরিবার, ভূকৈলাসের 
গোকুল ঘোষাল, কাশ্িমবাজ্জারের কাস্তবাবু এবং তাদের বংশ উল্লেখযোগ্য । 
কিন্ত এর! ইউরোপের বর্জোয়াদের _নত. ব]বাসার টাকায় জমিদারী _ 
কিনলেও তাদের মত শেষ পর্যন্ত ব্যবসায় বজায় র!থলেননা, জমিদার , 
বনে গেলেন। রাখতে পারতেনওনা বিদেশী এজেন্সি হাউসগুলির চাপে । 
যাইহোক, প্রথমদিকে এদের ধনোপার্জনের উপায় ছিল যেমল বিচিত্র, 
তেমনি ছিল উদ্যম, আমশক্তি, ধৈর্য্য, অহুসন্ধিৎসা প্রভৃতি সদৃগুণ । এদের 
মধ্যেই ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গঙ্গে প্রথম উৎসাহ জন্মে। ইংরাজদের সমকক্ষ 
হাতে হালে তাদের বিদ্যা আয়ত্ত করতে হবে এমন বোধ, সুবিধাবাদ এবং 
সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ সবই এর মধ্যে ছিল । 

সুতরাং হিন্দু কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা হ'ল ॥ অন্তান্ত +. = 
সামাজিক সংন্গারের মত শিক্ষার বেলায়ও কোম্পানী নিরপেক্ষ অর্থাৎ এ ৮৮০) 
নিশ্চেষ্ট থাকতে চাঈলেন । তাদের দলে বরং প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির 
পৃষ্ঠপোষকের অভাব ছিল না। ডেভিড হেয়ারের মত যুক্তিবাদী এবং 
রামমোহনের মত সংস্কারমুস্ত সতেজ আদ! হিন্দুকলেজ স্থাপনের পশ্চাতে 
ছিলেন, আর ছিলেন ঠাকুররা, রাধাকান্তদেব ও রামকমল সেন । 

যুগ যে বদলে গেছে এবং তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গেলে পুরানো 
রীতিনীতি শিক্ষা পদ্ধতি বদলাতে হবে, নূতন পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে 
তথা ইতিহাস সম্বক্ষে এই সচেতনতা! মধ্যবিত্ত নেতাদের ছিল। কিন্তু 
রামমোহনের দৃষ্টি ছিল এদের চেয়ে অনেক._ গভীর ও ব্যাপক ৷" 
ভার মত ইতিহাস-সচেতন্ভা আর কারুলতো ছিলই লা কিন্ত তদুপরি 
একটা ॥niversnlisn। বা বিশ্বযুখীনত! ছিল যা পরবর্তী যুগে একমাত্র 
রবীজ্জনাথেই বর্তেছে। তার মধ্যে ভারতীয়, এগ্রামিক এবং 
ইউরোপীয় সংস্কৃতির বিস্ময়কর সমন্বয় ঘটেছিল । স্বদেশের শ্রেষ্ঠ এতিন্থা 
তিনি শুধু স্বীকার করেছিলেন বল্লে ভুল হয়, তিনি আবিক্কার করে- 
ছিলেন । প্রাচীন শাস্ত্রের সত্য অর্থের উপর শত শতাব্দীর মিথ্যা 
ভান্মের জঞ্জাল জমে সম্যক উপলন্ষি অসম্ভব ছয়ে উঠেছিল । তাই 


১৬৪ ইতিহাস 


তাকে দিয়ে বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের নামে তাত্রিক অভিচার, জ্বাতিতেদ, 
সতীদাহ প্রভৃতি যে কোন কুত্রীথার সমর্থন করানো যেত। সামাজিক 
শ্রচ্ছল। পক্জিণত হয়েছিল সংস্কারের শৃঙ্ঘলে। এরাসমাস্র বিচারশক্তি 
ও পাণ্ডিত্য নিয়ে রামমোহন সে জঞ্জাল মোচন করলেন,। তাকে 
প্রকাশ করলেন সত) গৌরবে ও মানবিক মহিমায়। বাংলা ভাষায় 
বেদাত্ত উপনিষদের অনুবাদ করে লুখার, টিগ্যাল বা কভারডেলের মত 
শাসকে সর্বগন গোচর করলেন। অথচ পাশ্চাত্যের য! শ্রেষ্ঠ সম্পদ 
ফ্লেচ্চ বলে তাকে দুরে সরিয়ে দিলেন না। খৃষ্টান ত্রিত্ববাদের অযৌক্তি- 
কত! এবং উপলিমদিক একেশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠতা তিনি প্রতিপাদন করলেন, 
মিশনারী দন্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন, কিন্ত ইউরোপের বিজ্ঞানকে 
শুধু এহিক সম্পদের চাবিকাঠি নয়, বিশ্বরহস্টের লমাধাননূত্র বলে 
স্বীকার করলেন। সংবাদ-কৌযুদ্রীতে প্রকাশিত তার বিজ্ঞানবিষয়ক 
প্রবন্ধ এবং সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে আমহাষ্টকে লেখ। তার বিখ্যাত 
পত্রে এই মনোভাব পরিক্ফ,ট হয়েছে । জমিদারী ও সরকারী চাকরীর 
বাইরে বাবসা-বাণিজ্যের বৃহত্তর জগত বিজ্ঞানের অষ্ দিয়ে জয় করতে 
বাঙালী স্ধ্যবিত্তকে তিনি অ/হবান করলেন । 

রামমোহলের যে গুণ আমাদের সবচেয়ে দুর্চ করে সে তার অদ্ভুত 
পরিমিতিবোধ । স্বদেশী এবং বিদেশী উভয়ের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকে আ্মুসাৎ করতে 
পেরেছিলেন বলে তিনি কোনদিন কেন্দ্রচ্যুত হননি । তিনি আত্মীয়সভা ও 
ত্র্ষসভা স্থাপন করেছিলেন কিন্ত উপবীত ত্যাগ করেন নি। জীবনকে 
তিনি রেনেশশাস প্রিন্সদের মতই নালাভাবে উপভোগ করেছিলেন, 
তাতে কোন 171১1796101) ছিলনা, অথচ ডিরোজিও'র শিষ্যবর্গের মত 
বাড়াবাড়ি কোনদিন করেননি । সবকিছুই ছিল ভার শোভন, স্মিত, 
সহঙ্ঞাত সম্ত্রমবোধে পরিমাজিত। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে 
অর্থাহ/ইংরাজ শাসনের স্বৈরাচারপ্রবনতার বিরুদ্ধে বেমন তীন্র ছিল 
তার প্রতিবাদ, তেমনি আবার জ্ঞানের ক্ষেত্রে, শিল্প-বানিজ্যের ক্ষেত্রে 
তিনি ভারতীয় ও ইংরাজদের সহযোগিতা সমর্থন করেছিলেন । আকার 
বিদেশী মূলধন এবং কোশল ছাড়; ভারতের আথিক প্রগতি অসম্ভব 
বলে দ্বীকার করলেও তাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে পালণমেন্টের 
সামলে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আক্রমণ করতে দিধা বোধ করেন নি। 
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এক কথায় তার সমশ্য়বার্দী (বশ্বমুখী মন যেখানে যা সত্য, মঙ্গল ও 
মানবিক পেয়েছে তাকে গ্রহণ করে জীবনকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিল। 
তার ভরন্য বেদ, কোরাণ, বাইবেল তিনি তন্স তল্ল করে পড়েছেন, 
প্রাণের আশঙ্কা ভুলে সতীদাহের বিরোধিত। করেছেন, বিদেশী রাজার 
প্রশংবা করলেও উপাসনা করেন নি, বরং তার সামান্য অশ্যায়ের কঠোর 
সমালোচনা করে গেছেন। তীর মন ছিল মোহমুক্ত, চিস্তা-ন্দচচ, কল্পনা- 
উদার, ধর্ম-সাম্প্রদায়িক সঙ্ধীর্ণতার উধে', ভাষা-উন্নত, কর্ম-নিরলস ও 
সাধন!- বিচিত্রগামী । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সেই আত্মবিস্বৃত প্রদোষের 
অন্ধকারে স্বৃতবুগের সন্ত্জ্পকরা ভারতবর্ষকে তিনি দিলেন নূতন যুগের 
বাণী__“ত্রাত্যস্তং প্রাণ,” হে প্রাণ, তুমি সংস্কারে বিক্তড়িত স্থাবর নও । 
0 তিনি শোনালেন স্থুমৎ একো্যের আহবান । সেই বিরাট ব্যক্তির নধ্যে 
প্রাচী প্রতিচীর যে মিলন হ'ল তাই আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির 
~ \ গঙ্গোত্ৰী । রানমোহনকে বুজোোয়া এবং ভার পরিকল্জিত সংস্কৃতিকে 
EX , বুজোঁয়। সংস্কৃতির লেবেল দিয়ে খাটো করা যায়না ৷ 
রামমোহন যে শিক্ষার আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন ছিন্দু 
কলেজ তার সবটা শ্াহণ করেনি। হিন্দু কলেজের শিক্ষা ছিল এক- 
দেশদর্শা, ভারতীয় সংস্কৃতির মৃত্তিকায় তার মুল প্রোথিত হয়নি । ফলে 
পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বিহ্বল করল। 
সা নিয়ে এসেছিলেন করাসী বিপ্রব-লন্ধ স্বাধীন সংস্কার-যুক্ত 4 * 
চার বুদ্ধির আদর্শ, কিছুটা সপ্তদশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-প্রস্থত সংশয়বাদ ॥ -* ”* 
প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ও চিন্তাধারার এতিহকে ভাঙবার জন্য ইউরোপীয় 
অন্জরশালায় এই পাশুপত নিষিত হয়েছিল । সুতরাং ভারতীয় সমাজের 
ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ যে একটা বড় রকমের ভাঙচুর আনবে তাতে 
আশ্চর্য কি 1) ডিরোজিও ভার ছাত্রদের মনের অচলায়তনে যতগুলো 
আগল ছিল সব খুলে দিলেন । হাজার বছরের অন্ধকার কে যেন হঠাৎ 
মন্্বলে অপসারিত করলো! । বিচিত্র কি যে প্রথমে চোখ ধশাধশাবে । 
সুরার মত নৃতন সাহিত্য, নৃতন দর্শন, নূতন ইতিহাস, নূতন সমাজ 
চেতন! ডিরোক্ষিও*র ছাত্রদের শিরায় শিরায় প্রবাতিত হ’ল। এই 
আবি, মোহগ্রম্ভড মন নিয়ে যা কিছু প্রাচীন ও দেশজ তাই অযৌক্তিক 
অনহনীয় বোধ হল. যা কিছু নৃতন ও বিদেশী তা অপরূপ ও অভূতপূর্ব 
৫ 
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বলে প্রতিভাত হ'ল ॥ বার্তা হারালো তার সমত[। তাই পাশ্চাত্য 
সংস্কৃতির বাহ্যিক আড়ম্বরকেই তারা অন্তরের এঁশ্বধ বলে ভুল করল । 
" স্থরাপীন বা গোমাংসভক্ষন বা খুষ্টধর্ম গ্রহণ, যেগুলি নিতাত্তই 
ইউরোপের বিশেষ পারিপাস্বিক থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, যার সঙ্গে তার 
সংস্কৃতির কোন অনিবার্য আস্তিক যোগ নেই, তাদের মনে হ'ল সেগুলিই 
সত্যতার চিরন্তন এবং আবশ্যিক মাপকাঠি । "যাঁরা প্রথমে একে ইউ- 
রোপীয় সংস্কৃতি লাভের উপায় মাত্র ভেবেছিলেন ভরাও অনেকে শেষ 
পর্বস্ত একে মূল লক্ষা বলে ভুল করলেন। নেশার ঘোর কতখানি 
হলে মাইকেলের মত অনন্যসাধারণ প্রাতিভ। মহাকবি হবার লোভে 
এলবিয়নের সুদুর তীরের জন্য ব্যাকুল হন এবং ন্বধর্স ত্যাগ করেন 
ত! সহজেই অনুমেয় । 
কিন্ত নব্য বাংলার মধ্যে শুধুই কি আতিশয্য দেখি? তার! কি 
বৃহৎ ও মহৎ কিছু লতি করবার প্রেরণা পায়নি? হিন্দু কলেজের 
শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের সম্বন্ধে রক্ষণশীল দলের অল্র অভিযোগই সমর্থন যোগ্য ॥ 
ডিরে।জিয়োর চরিতশৈথিলোর অপবাদের মত অনেকখানি তার স্বকপোল 
কলিত। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মাইকেল, রাধা- 
নাথ শিকদার, রাজনারায়ণ বস্ত্র স্বর! পান করতেন নেশার জন্য নয় | 
সংস্কার যুক্ত হবার অন্য, একট! ইউরোপীয় পরিবেশ রচনা করবার 
[জন্), অনেকটা যে কারণে তান্ত্রিক সিন্ধিলাতের জন্য কারণ পান 
রেন । (আলাপে, বিতর্কে, “জ্ঞানাস্বেষণ”, Bengal Spectatoraর মত 
“পত্রিকার সম্পাদনে, Academic Association ও Epistolary Asso- 
৫i৪ti০দএর মত সমিতি প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন জ্ঞান চর্চার জন্য তাদের 
মধ্যে যে নিরলস নিষ্ঠা ও উদ্ভম পরিলক্ষিত হয়েছিল ত। আজ্মও অবিশস্মরনীয়। 
Knowledge is Power এই ছিল তাদের বীজমগ্র । আর বে প্রেরপা 
" আাইকেলকে মিণ্টনের প্রতিদ্ধন্বিত করতে উৎসাহ দেয় তাকে বন্ধ্যা বলি 
কি করে? যৌবন চিরকালই উচ্ছঙ্খল, তার উচ্ছুক্খলভার কেরেছ! 
তার আবেগ, তার জীব; তার শক্তি, যা ভাঙে গড়বার জন্য) - 
_ কিন্ত কেন এই উৎকেল্বিকত৷ ? কেন ভাঙা যতটা! হ'ল গড়া ততটা 
হয়নি? এর সমাজতাত্বিক ব্যাখ্যা আছে। ডিরোজিও ও রিচার্ডপনের 
ছাত্রেরা বইয়ের পাতায় ও ক্লাসের বক্তৃতায় নবপ্রবুদ্ধ যুক্তি ও নবাবিদ্কৃত 
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আবেগ দিয়ে যে জগতের পরিচয় পাচ্ছিল তার সঙ্গে পারিপদ্থিকের 
কোন মিল ছিল ন।। চিন্তা ও অনুভৃতিরাজ্যের এই কলম্বাসের « 
দলের পক্ষে উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের কাংলা বড়ো সম্থীর্ণ মনে 
হ’ত। তারা ছিল intellectual] 51105), বুদ্ধিরাজ্যের উদরাশ্, দেশের 
সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত, বিদেশী সংস্কৃতিতে অভিভূত । তার! ঘরকে পর 
করেছিল, পরকে আপন করে নিতে পারেনি। উচ্চশিক্ষা তাদের ও 
জনসাধারণের মধ্যে ছুলগুব্য প্রাচীর গড়ে তুলেছিল--অথচ বিদেশী রাষ্ট্রে 
ও “ইংরাজ বণিক-শ্রাসিত অর্থনীতিতে তাদের কোন সন্মানজনক স্থান 
জোটেনি । "তাই এই সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবীর দল যুগান্তরের সন্ধিক্ষণে 
অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে অসহায়ের মত ছুলছিল। স্তরে অন্তরে 
অসহায় বোধ করছিল বলে দ্বিগুণ জোরে তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার 
বহিরঙ্গ আকড়ে ধরতে চেয়েছিল । বিশুদ্ধ ধর্ম্যেম্মাদন! কাউকে খৃষ্টান 
করেনি, সন্দেহবাদের জ্বাল। এরা এমনি করে নিরসন কারেছেন (াইকেলের 
মত উনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের শিল্প-নির্ভর বুজোঁয়া সংস্কৃতিকে অনেকেই 
চিরন্তন ইউরোপীয় এতিহা বলে ভুল করেছিলেন । ইউরোপ প্রবাসকালে 
বাস্তব ও আদর্শের বিরোধ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন এবং এইজন] "আমা 
তঙ্গ ও আত্মবিলাপ। অথচ তখন আপন সংস্কৃতির দৃঢ়ভিও/ত ফিরে 
আলা অসম্ভব । ইউরোপীয় বিচার বুদ্ধি দিয়ে তাকে আর মেনে নেওয়া 
চলে না?) এই এপিক সংস্কৃতি সংঘর্ষের বেদনা মেঘনাদবধের ছণ্রে ছত্রে 
পরিক্ষুট । (রামায়ণ যেমন আর্ধ-অনার্ধ সংস্কৃতি ছন্দের মহাকাব্য, মেঘ- 
নাদবধও তেমনি প্রাচী প্রতীচি সংঘর্ষের মহাকাব্য । 
নুতন সমাজ ব্যবস্থা ও চিন্তাধারার প্রবর্তনে রক্ষণশীল দলও বিচলিত 
হয়েছিল । তার! ভেবেছিল ইংরাজ্র রাজত্বের সাংসারিক স্থফলগুলি নেবে, 
তার সংস্কৃতিকে নেবে ন!। চাকুরী ও ব্যবসার সুবিধার জন্য ইংরাজী 
শিখে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসে চিরদিনের অভান্ড জীবল যাপন 
' করবে, পিতৃ পিতামহের আচার পালন করবে । তা হলনা) ইংরাজী 
শিক্ষার খাল দিয়ে বন্যা ঢুকলে! । অস্ত্রে অস্তরে তারাও আপন ছুবলত৷ 
টের পেয়েছিল বলেই এত অন্ধভাবে অতীতকে আকড়ে ধরেছিল । তবে 
নব্য বাংলার সমালোচন। থেকে এদের পুরো বিচার করা সম্ভব নয়। পা 
সংস্কৃতি দার! রক্ষণশীল দল আদো প্রভাবিত হয়নি এক) জুল ৷ রাধা" 
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কাস্তদেব তার প্রমাণ ॥ সহমরণ প্রথার সমর্থন ও স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, 
বর্মসভাও হিন্দু হিভার্থা বিদ্ভালয় এবং হিন্দু কলেজ, স্থূল বুক সোসাইটি 
ও শব্দকল্পদ্রম এই পরস্পর বিরোধী কার্ধবলী ভার বিভ্রান্তিরই প্রমাণ 
দেয়, প্রতিক্রিয়াশীলতার নয় । (আসলে নব্য বাংলার ভবিস্তাতাশ্রযিতা 
(০৮৮50) ) এবং রক্ষণশীল দলের অভীতাশ্রয়িতা ( anachronism ) 
একই এঁতিহাসিক সমস্যার ব্যর্থ সমাধান । শুধু রামমোহনের সমাধান অতীত 
* ও ভবিষ্যৎ কোনটাই আশ্রয় করেনি, বত'মানকে স্বীকার করে তার 


সঙ্গে নিজেকে থাপ খাওয়াতে চেয়েছিল" 
/_ সেই সমাধানকে শিক্ষা ও সমার্জ সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ 


করলেন বিভ্তাসাগর, ধর্মের ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ। বিভ্ভাসাগরের যদি কোন 
ধম থাকে তবে তা মানব ধর্ম। এবং এই মানব ধর্ম রসরূপ লা নিয়ে নিল 
কর্মের রূপ । এখানেই ভারতের পঞ্চদশ শতাব্দীর মানবধর্ম থেকে তার 
তফাৎ । এটা খাটি ইউরোপীয় যানবধর্ম । 

যে ইংরাজী শিক্ষা কলকাতায় ও তার উপকঠে ধনী মধ্যবিত্ত 
সমাজে এবং পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, বিভ্ঞাসাগরের 
অক্লান্ত অধ্যবসায়ে তা সব্ত্রগামী হ'ল। রামমোহনের মত ভারতীয় 
সংস্কাতর নাড়ীর সঙ্গে তার প্রাণের যোগ ছিল বলে তিনি পাশ্চাত্য 
জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার দ্বার! ভারতীয় সংস্কৃতির অপলাপের অবসান ঘটাতে 
চাইলেন, দেশাচারের দাসত্ব ঘোচাতে চাইলেন ৷ মুরোপীয় যুক্তিবাদ তার 
কাছে অভিনব মনে হয়নি বরং ভার ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করল । স্বদেশের 
অসত্য ও বিদেশের অসত্য উভয়েই তার কাছে অক্ষমনীয়। বেদাস্ত ও 
সাংখ্য এবং বার্কলের দর্শন তার কাছে সমান ভ্রান্ত এবং অপাঠ্য । 
আবার বিদেশের সদগুণ নিলেন বলেই তিনি তার বিকৃত অস্থকৃতিকে ধিক্কার 
দিলেন ; ইংরাজী শেখার ব্যবস্থা করলেন বলেই বাংলা শেখার জন্ট 
প্রথম ভাগ থেকে সীতার বনবাস এবং সংস্কৃত শেখার অন্য উপব্রমণিকা 
লিখলেন ; পুরুষের অজ্ঞতা দূর করলেন বলে স্ত্রী জাতিকেও তার জ্ঞানের 
সরিক করে দিলেন । বস্তুতঃ স্ত্রীশিক্ষা প্রপার সমাজের দিক থেকে 
বিধবা বিবাহ আইনের চেখ্েও মূল্যবান। এর ফলে বাংলা দেশের 
পারিবারিক কাঠামো! অনেকথানি বদলে গেল। এতে শুধু জ্ঞানরাজ্যের 
দিগন্তই বিস্তৃত হল না- পুরুষের জীবনে এল অনাস্থাদিতপূর্ব এক মাধুর্য 


উনবিংশ শতান্দীর বাংল! সংস্কৃতি ১৬৯ 


ও সৌকুমার্য । যে নব্য বাংলার সংস্কার কামনা অধিকাংশ সময় বহিরঙ্গের 
মধ্যেই আবদ্ধ ছিল বিস্তাসাগর তাকে মুলে চারিয়ে দিয়ে গেলেন। 


বস্তুতঃ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের বৈচিত্র্য বিশ্ময়কর। তিনি একাধারে 
শিক্ষাত্রতী ও দমাজসংস্কারক, বৈয়াকরণ ও গদ্য সাহিতোর জনক, 
সোমপ্রকাশের পরিচালক ও তত্ববোধিনীর সম্পাদক । (প্রাচীন আীলের 
যুক্তি ও মানববাদের সঙ্গে মিলেছিল রেনেশ'।সের প্রচণ্ড পৌরুষ, তার 
সঙ্গে ভারতের নিক্ষাম কর্ম, নিলেভ ত্যাগ ও নিঃসীম করুণার আদর্শ । 
তার দয়া ভাবপ্রবনতাপ্রস্থত নয়, বীর্ষবান, ধর্মে ভ্রটিলতা বা স্বন্্মতা 
নেই, তা স্পষ্ট ও ঝলক, মননশীলতায় নেই গোৌজামিল-__তা শ্বচ্চ ও 
ক্ষুরধার । সর্বপ্রকার স্গবারি ও অব.সকিওর্যান্টিজমের ওপর তিনি তার 
চটিজুত। রেখেছিলেন । সরকারী চাকুরী যে যুগে পরমার্থ বলে পরি- 
গণিত হ'ত এবং তারপরের যুগে কংগ্রোসের প্রধান আবেদনের বস্ত 
ছিল বিদ্যাসাগর তাকে হেলায় ত্যাগ কর।র অমধাবি্তস্থলভ চারিত্যের 
অধিকারী ছিলেন । তিনিই ভারতের শেষ ব্রাহ্মণ ।১ 


[দেবেব্দ্রনাথও কম বিচিত্র নন__গৃী এবং ধ্যানী, বিষয়ী এবং বিবিক্ত । 
নন_প্রাজযি। ভার মধ্যে আস্মোপলক্ধির যে স্থির শিখাটি জ্বলছিল 

তু আলোক বিতরণ করল সাধারণ জ্ঞানোপাঞ্জিকা সভা, তন্বোধিনী 
সভা, পাঠশাল। ও পত্রিকা, হিন্দু হিতার্থা বিদ্যালয়, ব্ৰাহ্মসমাজ কত 
কিছুর মধ্যে । খুষ্টান মিশলারীদের আক্রমণ থেকে যেমন হিন্দুধর্মকে 
তিনি রক্ষা করেছিলেন তেমনি কেশবচন্দ্রের ভক্তিরসাপ্লত ভাবাবেগ 
থেকে ব্রাহ্ধসমাজ্ের যুক্তির ভিত্তিকে | অক্ষয়কুমার দত্তের প্রভাবে তিনি” 
বেদ ও বেদাস্তই যে সত্যের একমাত্র উৎস এই গৌড়ামি ত্যাগ করে- 
ছিলেন, ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্যক্তি বিবেকের ওপর । কিন্তু ভারতীয় 
বৈশিষ্ট্যকে ইউরোপীয় চিস্তাঝটিকায় বিপর্যস্ত ও একাকার হ'তে দিতে 
তিনি প্রস্তুত ছিলেন ন! । হিন্দু সমাজ নান। দিক থেকে আক্রান্ত, 
সংস্কার তার মধ্যে থেকেই করতে হবে-_তাকে ত্যাগ করে তার সমস্যার 
সমাধান করা যায় না__এই পরম মমত্ব বোধ তার ছিল বলে কেশব 
চন্দ্রের মত শিষ্যকে ছাড়তে তিনি পরাম্মুখ হননি । কেশবচন্দ্র যুক্তিসঙ্গত 
কাজই করেছিলেন [কণ্ড শেষে ভাবাখেগের উচ্ছাসে ভেসে গেলেন । 


১৭০ ইতিহাস 


তাই তার বিরুদ্ধেও সাধারণ ব্রা্াসসাজ বিজৌহ করল । ত্রাহ্দ আন্দোলন 
প্রটেন্টান্ট আন্দোলনের মতই খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল । 

কিন্তু এই বাদামুবাদও স্বাস্থ্যের লক্ষণ । ভারতীয় সংস্কৃতিতে ধর্মের 
স্থান কোথায়, ব্যক্তির জীবনেই বা কোথায়, এ বিষয়ে এত গভীর আলোচন! 

“= আর কোন যুগে হয়নি । তবে এটা ও5717697) মাত্র । আসল কথ! পাশ্চাত্য 
ও প্রাচ্য সংস্কৃতির মধ্যে কতখানি আদান প্রদান সম্ভব. সমন্বয় হবে 
কিন, কিভাবে হবে, এই প্রশ্নের সমাধান হিলছিল লা) রামমোহন ও 
বিস্যাসাগর ছিলেন ব্যতিক্রম । একজন জ্ঞানের রাজ্যে আরেকজন 
কর্মের রাজ্যে এর সম্ভাবনা দেখিয়ে গিয়েছিলেল। ধর্মের বাজে ও 
রসের রাজ্যে তখনও সমগ্রয় বাকী । তাছাড়া উনবিংশ শতকের মধ্যপাদ 
থেকে পরিবেশের পরিবর্তনও দ্রুত চলছিল । ফলে রামমোহন ও বিভ্ভা- 
সাগরের সমাধান অনেকট! অবাস্তর হয়ে দাড়িয়েছিল। 

১৮৬০ সাল থেকে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর স্বপ্রভঙ্গ ও ব্যর্থতা বোধ 
ক্ৰমশঃ বাড়তে লাগল ॥ আইকেলের কাব্যে এই আশার ছলনা ও তৎসঞ্জাত 
আত্মবিলাপ ( ১৮৬১) ধ্বনিত হয়েছে । একদা যে সুরা পানকে তিনি 

'-পোকভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ মনে করতেন, এখন “একেই কি বলে সভ্যতায়” 
0০০ তিনি তাকে ধিক্কার দিলেন। তবু রক্ষণশীল দলকেও তিনি মেনে নিতে 
পারলেন =! । তার দৈশ্য এবং বিকার “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে।”’র 
ছতে হুত্রে পরিস্থুট ৷ রাবণ চরিত্রের মধো এই দ্বিধা ও দ্বন্র চরমে 
উঠেছে। একদিকে যেমন তার মহাকাবে]চিত বিরাট বিদ্রোহ, অন্যদিকে 
তেমন তার বারম্বার পরাজয়ে এবং অদৃষ্ট নিয়ে সকরুণ বিলাপে ফুটে 
উঠেছে ভাগ্যবিডম্বিত মানবের আত্মসমর্পণের চিত্র । মাইকেলের চির- 
অশাস্ত আত্মা শুধু হোমার-__ভাগ্রিলের হাত ধরে পারগেটরীতে দুরে 

বেড়াল, চরম সাফল্যের স্বর্গে প্রবেশাধিকার পেল না । 

তবু তার কাব্য বাংল। সাহিত্যে একটা গ্লেসিয়ারের সত এসেছিল। 
তার জন্তুতা ও ল্লথতা গেল ঘুচে। তার কোমলকাস্ত দেহে সঞ্চারিত হ'ল একটা 
ছুর্দম গতিবেগ ৷ বিষয় নির্বাচন, চরিত্রচিত্রল বা অলঙ্কার নিরূপণে কোন 
স্বদেশী. কবি-প্রসিক্ষি ভিনি'সানলেন না ॥ গুপ্ত কবির গাম্যতা এড়াবার 
ভ্রন্য স্বীকার করলেন ছুর্বোধ্যতা, আনেক সমম্ম আড়ষ্টতাও । রুচির দিক 
থেকে নব্য বাংলার এই প্রতিভূ ছিলেন মিল্টনের মতে! পিউরিটান । 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! সংস্গন্তি ১৬ 
সাধারণ মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন সুখত্ু:খ বা সাময়িক রাছনৈতিক ও 
সামান্সিক ঘটনা তিনি প্রেবিয়ান স্পর্শ দোষ বাচাবার জম) পরিহার 
করলেন । খুব বড়ো পটে, খুব কড়া রঙ দিয়ে বিরাট একট ছবি 
তিনি আকতে চেয়েছিলেন। তার মহাকাব্যের সৌন্দর্য স্থাপত্যধর্মী । 
হয়তো সেট পটভূমিকায় মধ্যবিত্তের ছুঃখ ও ছম্ব অনিবার্ধভাবে ফুটে; হা 
উঠেছে বলেই ত! বেমানান হয়েছে । বালক রবীহ্ছুনাথের কাছে তার 
বিদ্রোহকে মনে হয়েছে অসার আশ্ম।লন_ আর বিলাপূক অসহনীয়। 
কিন্ত বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত এমনি উৎসাহের সঙ্গে একদা স্বর্গ মর্ত্য পাতাল 
জয় করতে চেয়েছিল । নান! রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে তা 
সম্ভব হয়নি বলে মাইকেলের প্রতিভা ও সম্ভাবনাও পূর্ণ চরিতার্থভা 
পায়নি । বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত যেমন বুর্জোয়া সংস্কৃতির খোলসটাই পেয়েছি 
"তার সারটুকু পায়নি, মাইকেল তেমনি মহাকাব্যের বহিরঙ্গটাই সৃষ্টি 
করতে পারলেন, তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি । 
_ বন্ধিমচন্্র থেকে ইউরোলীয় সংস্কৃতির প্রভাবের দ্বিতীয় পর্যায় স্টরু॥ 47 
তাঁর পূর্বের সাহিত্যিক ও সংক্কারকগণ ইউরোপের ব্লাসিক সাহিত্য, ৮ 
অষ্টাদশ শতান্দীর ঘৃক্তিবাদ ও ফরাসী বিপ্লব প্রস্থত র্যাডিক্যালিজ্জম্‌ 
দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এখন সুরু হল রোমান্টিক চিন্তাধারার 
ওাভাব। হোমার, দাস্তে, মিপ্টলের স্থান নিল শেলী, কীট্স্‌ কোলরিজ্র । 
চিন্তার ক্ষেত্রে বেকন, তলটেয়ার, বেস্থামের স্থানে এল কৌ, মিল, 
হার্বাট স্পেম্সার । ইউরোপীয় আড় বিজ্ঞান আমাদের চিস্তাধারার প্রথম 
পর্বকে অভিস্ভৃত করেছিল । এখন জীববিজ্ঞান ( বিবর্তনবাদ ) তাকে 
সরিয়ে দিল । “এ ব্রচ্ষাণ্ড কি প্রকাণ্ড !' অক্ষয় দত্তের মত এই বিশ্ময়োক্তি 
উদ্ভারণ' না করে এবং বাহবস্তর সঙ্গে মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার না 
করে কৌৎ ব! হার্বাট স্পে্সারের মত বঙ্কিম সমাজবিরর্ডনের নিয়ম 
আবিষ্কার করতে চাইলেন, জকের মত ব্যক্তিকে বিঃশ্বর কেন্দ্রে স্থাপন 
না করে মিলের মত সমাজের মধ্যে তাকে আপন, গণ্জীতে স্থাপন 
করলেন, ভলটেয়ারের ৪7:০৮ ইতিহাস দর্শন ত্যাগ করে. এয়েবাক্রের 
মত তার বৈজ্ঞানিক ও সমাজতাত্বিক বিললেরণ সুরু করলেন। শুধু 
সমসাময়িক ঘটনার বর্ণনাই নয়, অতীতে তার কার্ঘকারণস্থত্র অঙ্ুসন্ধানই 
শ্রেষ্ঠ ইতিহাস চেতনার লক্ষণ । কতকগুলি বিশেষ নিয়মে দেশকালের 
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বন্ধনে সমাজের মধে) ব্যক্তি বিবতিত হচ্ছে । তার ভবনের উপুর 
এতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের ঢেউ এসে পড়ছে, তাকে ভাঙছে গড়ছে-_ 
গ্রীক নিয়তির মত ছর্যার তার ক্রিয়া) মন্রেযের স্বাধীন ইচ্ছা তার 
দ্বারা নিয়স্রিত । বস্কিমচন্দ্রের উপস্যাসে ইতিহাসের এই যে চিত্র আমর! 
পাই--এ সত্য হোক, মিথ্যা হোক, এ অনেক বেশী সচেতন ও জাটিল, 
ব্যাপক ও গভীর ॥ 

ইতিহাসের গতি চঞ্চলকুমারী ও নির্মলকুমারীর জীবনে আনলো সুখ 
আর জ্রেবুছেসা ও দরিয়ার জীবন ধ্বংস করে দিয়ে গেল । দিল্লীর 
বাদশা মেতেরুসেপাকে রাণী করলেন আর কার্ধকারণের শুঙ্ছলে মতি- 
বিবির ভাগা পুড়ল, সে বাংলায় এল, নবকুমার কপালকুণ্ডলার সঙ্গে 
তার দেখা হ'ল এবং নাটকীয় অনিবার্ধ্যতায় কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের 
ট্রাজেডি ঘটল । দলনী, প্রতাপ, শৈবলিনী, চন্দ্রশেখরের ব্যক্তিগত জীবনে 
মীরকাশেম ও ইংরাজের সংঘর্ষ বারবার ছায়াপাত করছে, ভূঘণার হিন্দু 
তূ'ইঞ]! ও মুসলমান ফৌজদারের কলহ অন্তঃপুরচারিণী রমার জীবনকে 
স্পর্শ করছে, কল্যানীর জীবন সঙ্ল্যাসী-হিজোহের আবর্তে খুণ্যমান। 
উতিহাসই এখানে অদৃষ্ট বিধাতা, তার মত অমোঘ এবং অধিকাংশ সময় 
ভার মত নিষ্ঠ,রভাবে উদাসীন ॥ 

ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে উনবিংশ শতন্দীর_ 
বাংলার_সভ্ভ্ঞাগ্রত ব্যক্তিসত্ধা তরুণ গরুঢ়ের মত আত্মপ্রকাশের মহৎ 
ক্ষুধা অন্তব করছিল । মাইকেল, তাকে পৌরাণিক কাহিনীর নৃতন 
ভাম্যে কূপ দিতে চেয়েছিলেন, বিস্ভাসাগর-_ক্ষাত্তিহীন সমাজসংস্কান্র ও 
শিক্ষাবিষ্ভারে, কাব্যে বা কর্মলোকে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি 
বলে বৃদ্ধিম ইতিহাসের মধ্যে তার পূর্ণতা উপুলদ্ধি করতে চেয়েছিলেন।_ 
অনেকে বলেছেন ইংরাজ রাজত্বে ও উপনিবেশিক অর্থনীতিতে মধ্যবিত্তের 
স্থান ছিল ন! বলেই তিনি অতীতে, রোসাব্দের অতি-লৌকিক রাজ্যে, 
আশ্রয় নিয়েছেন। বাস্তবে আপনার মনোমত সমাজ গড়তে" পারেননি 
বলে কল্পনায় তার ক্ষতিপূরণ করেছেন । এটা একট! tour de force 1 
আমার তা মনে হয় না। ইংরাজ আমল থেকে বস্কিম কোনদিনই পলায়ন 
করতে চাননি । তার প্রতি 'বসন্ধিগ্বের একটা দ্বিধাবিতক্ত মনোভাব 
বা ambivalen০০ লক্ষ্য করি । ইউরোপীয় চিন্তাধারা ও সৃষ্টির বিস্মমকর 


চে 
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এশর্ষের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি তার মধ্যে মুক্তিগ আশ। করেছিলেন! 
তার তুলনায় মুসলনান আমলের ছ'শো বছর ননে হয়েছিল দুঃন্ৰপ্র । 
আবার ব্যক্রিসত্তার সর্বাঙ্গসুন্দর প্রকাশের পথে বৈদেশিক শাসনের হৃদয়হীন 
শোষণনীতি চৈনিক প্রাচীরের মত দাড়িয়ে আছে এ বোধও ভার 
তীত্র হয়ে উঠেছিল । তাই বোধহয় ইংরাজেরও পূর্বে, মুসলমানেরও 
পূর্বে, হিন্দু হাজত্বের ইতিবুত্তে তিনি আদর্শ সমাজ অনুসন্ধান করতে 
বেরিয়েছিলেন। অনুরূপ অবস্থায় ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের রোমান্টিক ও 
প্রির্যাফেলাইট কবিগণও (শিল্প বিপ্লবের কুস্দরীত। ভুলতে রেনেশাসের পূর্ববর্তা 
মধ্যযুগের Unity, Universalism, Synthesis এবং Chivalry’ 
জধ্যে আশ্রয় খুজেছিলেন ) 

ছুঃখের বিষয় হিন্ুরাজত্বের ইতিহাসে বছ্িম কেবল অধঃপতলের 
চিতই দেখলেন । পশ্ুপতির উচ্চাকাজক্ষা, ভবানন্ফ্রে দৌর্বল্য, গঙ্গারামের 
নীচতা, সীতারামের কামন! হিন্দুরাজ্য পুনঃ প্রবর্তনের প্রতিবন্ধক । ভার 
চেতন মানস যতবারই এক আদর্শ হিন্দু রাষ্ট্র গঠন করতে চাইল 
তার অবচেতন মানস তাকে ততবারই বিফলতায় পর্যবসিত করল । 

তবে কি ভারতের ইতিহাসে তার সমস্যার সমাধান হবেনা? তিনি, 
হিন্দুর এঁতিহাসিক এভিহোর্‌ সঙ্গে পাশ্চাত্যের জড় ও সমজবিজ্ঞানকে 
সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন । প্রথমটির প্রতি তার মমত্ববোধ অতি প্রবল, 
ছিল, যেমন ছিল দেবেত্্রনাথ ও বিদ্যাসাগরের । কিন্তু তাকে তিনি আদৌ 
নিষিচারে গ্রহণ করেননি । বন্ধিমের হিন্দুধর্ম এতবেশী কৌৎ খেষা যে 
তাকে রক্ষণশীল দল নিশ্চয়ই সন্দেহের চোখে” দেখত । (যাই হোক, 
সেই পরিশীলিত হিন্দুধর্ম এবং বৈদেশিক জড় ও সমাজবিজ্ঞানকে তাহ'লে 
কোথায় তিনি মেলাবেন ? তার সমাধান হ'ল প্রবন্ধে--সাম্য, অনুশীলন ও 
কৃষ্ণচরিত্র ; উপচ্চাসে__দেবীচৌধুরাণী ; রসরচনায়__কমলাকান্তের দ্র 0) 

এর প্রত্যেকটিতে যে সমস্য! বন্ধিমের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূণ দনে 
হয়েছে__তা হ'ল সমাজের মধ্যে ব্যক্তির প্রকৃত স্থান নির্ধারণের সমস্তা । 
উলবিংশে শতাব্দীর সংস্কৃতি সমন্বয়ের প্রথম পর্বে বাক্তির মুক্রিই ছিল 
চরম লক্ষ্য । দিতীয় পর্ধে ডারুইন ও স্পেন্সারীয় দর্শনের আবহাওয়ার 
প্রশ্ন উঠল ব্যক্তির নিরঙ্কুশ এবং নির্বাধ আত্মপ্রকাশেই কি সমস্যার 
সমাধান ? ব্যক্তি কি সমাজ বহিত্তি ? ভাক্ষইনের (survival of tho 
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85০36) অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম কি শেষ পর্যন্ত সমাজের ক্ষতি করে 
ব্যক্তিকে মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য দেবে না? তাতে কি ব্যক্তিবাদের মূলেই 
কুঠারাঘাত করা হবে লা? হাৰ্বাট স্পেন্সারকে অস্থসরণ করে বন্ধিম 
সমাজকে ০৮৪৭ni3৷দএর সঙ্তে তুলনা করলেন, ব্যক্তি যার একটি প্রত্যঙ্গ ৷ 
ব্যক্তির পৃথক বিকাশে নয়, পূর্ণের সঙ্গে তার সার্থকতম integration 
এই সমাজ এবং ব্যক্তির প্রগৃতি_সম্ভব। এই চিন্তাধারা থেকে বন্ধিম 
তার নীতিবাদে উপনীত হলেন) ব্য যে ব্যবহার সমাজকে আরও 
ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ়বদ্ধ করে তাই নৈতিক ব্যবহার, যা করে ন! তাই নীতি 
বিরোধী । এতে যদি বাক্তিত্বের চরম বিকাশ ক্ষুন্গও হয় বৃত্বর সমাজের 
কল্যাণে, এমনকি ব্যক্তির নিজেরই কল্যাণে, সে বাধা মেনে নিতে হবে। 
সে বাধার নাম সংযম ৷ সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে তার প্রয়োজন 
সর্ধাশ্রে । বলাবাহুল্য দেবীচেধুরাণী রচনার পূর্বেই বন্কিম এ রকম ভাব- 
ছিলেন। তার প্রমাণ বিষরক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল । বিধবা 
বিবাহকে তিনি হয়ত যুক্তি দিয়ে স্বীকার করতে প্রস্তুত, কিন্তু বিষরক্ষ 
বিত অবস্থার নধ্যে নয়। সূ্যমুখীর নত স্ত্রী যার, তার কুন্দনন্দিনীকে 
ভালবাসা বা বিবাহ কর! নানা দুঃখের কারণ হতে বাধা । লগেক্দ্র 
নাথের দিক থেকে আবার সে ভালবাসায় বূপমোহের বেশী কিছু ছিল না। 
স্বতরাং রূপ্‌মোহের _ মত _লামাম্য বস্তুর জন্য -ব্ষিম সামাজিক সংহতি_ 
ও পারিবারিক শাস্তি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নন । চক্দ্রশেখরে-_ প্রতাপের 
সংযমকে ভাই এত বড়ো স্থান দেওয়া হয়েছে এবং উপন্থাসিকের সমস্ত 
সৌন্দর্ববোধ লঙ্ঘন করে বস্কিম শৈবলিনীকে সাংঘাতিক প্রায়শ্চিত্ত ও 
ততোধিক জুগুপ্দিত বিচারের অক্রিপরীক্ষার সম্মুখীন করেছেল। 
কৃষ্ণকান্তের উইলে অবশ্য রোহিশীর পরিনতির জন্য তার লীতিবাগীশ 
মনোবৃত্তি দায়ী নয়। রোহিণীর রৈধব্য )কটা অভিশাপ সন্দেহ নেই। 
কিন্তু তাকে প্রথমথেকেই আঁকা হয়েছে এক: কামাতুর!. রমণীরূপে। 
এ গোবিদ্বলালের প্রতি সে কাম . কোনদিন প্রেমে বুপান্তরিত হয়নি। 








পি মে 


নাঃ 


জতএব তার মৃত্যুকে martyrdom. মনে করে শরৎচন্দ্র ভাবাবেগ 
দেখিয়েছেন, যুক্তি নয়। . he 

কিন্তু বঙ্কিমচজ্দ্রের আপাতনিষ্ঠ,রতাই শরৎচন্দ্রকে পীড়া দিয়েছিল। 
ভিনি কি শৈবলিনী ও রোহ্ধিনীর চিত্র অষ্যর্ূপ আকতে পারতেন না? 
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আমার মনে হয় বন্ধিমচন্ত্র নিষ্ঠুরতার অভিযোগ অস্বীকার ন! করলেও 
সামাজিক কল্যাণের জচ্য তার আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তা দেখাবেন । 
বস্তুতঃ বন্ধিমের উপন্যাসে ব্যক্তির সম্মুখে যে দুর্জয় সমস্যা উপস্থিত তা৷ হ'ল 
উদঞা সৌন্দর্কামলার সমস্যা। বহিসের সমস্ত উপচ্থাস যৌবনজ্বালায় 
বেপণু। যতই বন্ধিম সম্গ্যাসী ও প্রাপ্শ্চিত্তের ব্যবস্থা করুন না কেন 
মানুষের অসহনীয় প্যাসন তীর মত জোর দিয়ে আর কেউ অশ্ুভব 
ঝরেন নি। ছ-চারটি শব্দের প্রয়োগে কি একটি চিন্তকলে বা উপমার 
তিনি কামনার লেলিহান শিখা এঁকেছেন যার ব্যর্থতায় সত্তার ফুল পর্যন্ত 
ছিল্প ভিন্ন হয়ে যায়, রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে, সাধুতম সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় 
ধুলায় লুটায়। সি স্থিতি গ্রলয়ঙ্করী এই কামনার স্বরূপ বুঝেছিলেন 
বলেই একে তিনি সংহত করতে চেয়েছেন সংযমের বলা দিয়ে সামাজিক 
কল্যানে উদ্দেশ্যে [ ব্যভ্তিকল্যাণও, কারণ তা সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী 
ভাবে জড়িত ]। সমাজচেতনা তার মধ্যে পূর্ণ জাঞত ছিল বলেই 
তিনি ব্যক্তিত্ববাদের স্বৈরাচার অগ্রাহ্য করেছিলেন । 

আমি বঙ্কিমকে এই জন্ঠই প্রগতিশীল বলবে! । তিনি যদি মাইকেলের 
মত শুন্য বিদ্রোহের আক্ষালন করতেন তবে প্রতিক্রীয়াশীলতাই বলতাম । 
মাইকেল এক বিষয়ে অতি স্বার্থপর ছিলেন। আপন ব্যক্তিত্বের পূর্ণ 
প্রকাশের জম্ম সম্টিকে বিসর্জন দিতে তিনি বিন্দুমাত্র ছিধা করতেন 
না। কারণ, তিনি সমষ্টিকে কালচারের উচ্চাসনে বসে স্কণা করতেন। 
উনবিংশ শতাব্দীর যণ্ঠদশকে ইংরাজদের কাছে লান্কিত হয়ে উচ্চ শিক্ষিত 
বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত যে শুধু নিজের দিকে না তাকিয়ে আর পাঁচজনের 
দিকে তাকালো-_এবং সমষ্টির সঙ্গে সমগোত্রিতা না হোক সমবেদনা 
অন্গভব করল-__ এটা কম কথা নয়। এই. জন্য বস্কিমকে পথিকৃৎ বলা 
চলে৷ তাছাড়! অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদের ভ্রান্তি তিনি ধরেছিলেন ॥ 
ব্যভির' রহস্যের গভীরে তা পৌছতে পারেনি ) তার priori রাজ্যে 
আবেগের কোন স্থান ছিলনা ৷ বুজেয়া শ্রেণীর স্বার্থে ancien 
regimeaর বিরুদ্ধে অত্ররূপে তা! প্রযুক্ত হয়েছিল । ডারউইনীয় ব্যক্তিত্ব 
বাদের অপচয় বছল পরিণাম দেখে বহ্ছিম শঙ্ছিত* হলেন। তাই 
দ্বেবীচৌধুবানীর প্রফুল্ল চরিত্রের মধ্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি, যুক্তি ও আবেগকে 
তিনি এক নূতন ধর্মের অনুভূতি দিয়ে সমন্বয় করলেন প্রফুলের 


১৭৬ ইতিহাস 
দেবীচৌধুরাণীতে রূপাশ্তরের মধ্যে মানবজীবনে শিক্ষ। কি তাবে 
জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের 'অতিবাঞ্ধিত 17:958119:; আনতে পারে সে 
ইঙ্গিত তিনি দিলেন । 

কিন্তু ব্যক্তিত্ববাদের সংস্কার সাধন করে পরোক্ষভাবে তাঁকে স্বীকার করে 
নিলেন বস্থিম । ব্যক্তি ও সাজ এই ছুই ০86%"র প্রথমটির সংস্কার 
করতে হবে, কিন্তু দ্বিতীয়টির ? শুধু ব্যক্তির সংস্কারেই কি সমাজের 
রূপান্তর ছটবে ? বস্কিমের যুগের তাই হিল উত্তর । সেজন্য তিনি 
সমাজতন্ত্রবাদকে মেনে নিতে পারেন নি। সমাজকে সংস্কার করে 
বা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আমূল পরিবর্তন করে সমস্যার সমাধান যে হতে 
পারে এমন কথা তিনি ভাবতেই চাননি । সমান্দ যখন নানা দিক 
থেকে আক্রান্ত তখন তাকে নিয়ে ভাঙচুর করতে চাওয়া বিপজ্জনক 
'এমন ছিল ভার ধারণা, তার ফলে প্রাচীন ভারতের এতিহাসিক 
এভিহ্া নষ্ট হতে পারে এমন আশঙ্কা ॥ ব্যক্তিত্বের sullimationaর 
ভিতর দিয়ে সমাক্তকে আরও সংহত করে আধুনিক যুগের সম্মুখীন 
হতে হবে! তার নধ্যে যদি একটা ধর্মের আবেগ লা জাগে তবে 
পাশ্চাত্য রাজনীতি ও অর্গনীতির আক্রমণে তার রক্ষা নেই । অতএব 
তিনি স্বদেশ প্রেমকে দিতে চেয়েছিলেন ধর্মের দৃঢ়বিশ্বাস । আনন্দ- 
মঠের ছত্রে ছত্রে এই দ্বিবিধ অশ্রভৃতি ফুটে উঠেছে। 'জ্দেশঞীতি 
যে লক্ষ্য নয়, ব্যক্তি জীবন ও সমান্তজীবনের কল্যাণকর 
পরিবর্তনের উপায় মাত্র, বঙ্কিম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে তা বারংবার 
বলেছেন। পরবর্তীকালে স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমর! একথা 
"ভুলে যাই, স্বদেশ প্রেমকে লক্ষ্যে পরিণত করি। বঙ্ষিমচন্দ্রের ভুল 
ব্যাখ্যার উপর সন্ত্রাসবাদী দর্শন গড়ে ওঠে). 

দুঃখের বিষয় বন্কিমের - শেষ বয়সের পচা .ও হিন্দু রিভাইভ্যালিঅম 
সমসাময়িক । তিনি হিন্দুধর্মকে অবিকৃত 'আঁদিসরূপে গ্রহণ করতে 

চাননি, তাহলে তিনি তার এঁতিহাসিক ব'' সমাজ্তাত্বিক ব্যাখ্যা করতে 
ভাইতেন না। তার মধ্যে ব্যক্তি: ও সমষ্টির একটা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন 
সমন্বয়ের রূপ দেখতে না*পেলে হয়ত তিনি তাকে গ্রহণ করতেন লা। 
অন্তেরা কিন্তু সেখানে হিন্দুধর্মের আদি ও অকৃত্রিম দপকেই জোর করে 
আকড়ে ধরতে চাইলেন। শশ্ধর তর্কচড়ামণির দল তাল ঠুকে বল্লেন 


টা 


উনবিংশ শত।স্লীর বাংলা সংস্কৃতি ১৭৭ 


প।ম্চাত্য বিজ্ঞানের সব তত্বই হিন্দুধর্মের গুহায় নিহিত । এই অভিমান 
ও আক্রমনোদুত মনোভাবের লক্ষ্য খৃষ্টান মিশনারী ছিলনা, ছিল 
একশবচন্দ্রের নব্য ব্রাহ্ম দল । কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীল সংস্কার 
বাদকে অনেকখানি উদার করেছিলেন বলে দলে দলে লোক ব্রাহ্ম 
হুচ্ছিল। তিনি বা তার শাখা থেকে বিচ্ছিন্ন শিবনাথ শাস্ত্রীর সাধারণ 
ত্রাঙ্ম সমাজ নিজেদের হিন্দু সমাজ থেকে আলাদা করে নিয়েছিলেন। 
ফলে আহত হিন্দু সম ক্ষিপ্ত ভাবে প্রত্যাক্রমণ করেছিল। সংঘর্ষ 
যখন ধর্ম নিয়ে হয় তখন যুক্তির চেয়ে কুযুক্তির প্রয়োগই হয় বেশী। 
তার চেয়েও শোকাবহ _ রামমোহন থেকে সুরু করে ধর্মমতকে যুক্তিদ্বার। 
বিচার করার যে এঁতিহা তৈরী হচ্ছিল তা গেল নষ্ট হয়ে। হিন্দু 
সমাজ আবেগ ও ভাবপঞ্রবনতার বন্যায় ভাসল । তাদের অসহিষ্ণু আতি- 
শয্যের অনেকখানি অন্যায় ভাবে বন্ধিমের প্রতি আরোপিত হয়েছে । 
বন্ধিম ইচ্ছা করলেই পশুপতি বা সাতারামের চরিত্রে আদর্শের পরাকাষ্ঠা 
দেখাতে পারতেন। ভার শিলীস্থলভ সত্/নিষ্ঠা ও ইতিহাসচেতন! 
তা ঘটতে দেয়নি । নব্য হিন্দু আন্দোলনের সে নিষ্ঠা ছিলনা, সে চেতনা 
ত নয়ই। 

আতিশুয্যের প্রাতিক্রিয়।_ অ ৷ রাজনারায়ণ “হিন্দু ধমের 
শ্রেষ্ঠত্ব” “বৃদ্ধ হিন্দুর আশা” প্রভৃতি রচলা করলেও হিন্দু ধমের কোন 
সঙ্ধীণ সংজ্ঞা দিলেন না, তাকে ভারতের গৌরবময় ওঁতিতে;র ধারক 
ও বাহকরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ব্যক্তির রূপান্তরের স্বপ্র না দেখে 
তিনি বাস্তবজগতে বিজ্ঞানের সাহায্যে শিল্পবি্রব আনতে চাইলেল। 
রামকৃষ। বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের সাম্প্রদায়িক অপব্যাধ্যাকে সম্পূণ 
অন্বীকার করে সমস্ত ধর্মমতের সত্যতার মধ্যে এক মানবধর্মী সাধনার 
সন্ধান দিলেন । সাধনা! যে পথ মাত্র, লক্ষ্য নয়_লক্ষ্য যে এক, 
বার বার এই যুগোত্তর কালোত্তর সম্প্রদায়োত্ুর বাণী তার! শোনালেন. । 
ক্ামমোহনের সময় থেকে -মূর্তিপৃক্জা ও অমূণ্ত ব্রহ্মের উপাসনা নিয়ে 
হিন্দুসমাজে যে একটা বিভেদ: ও. বিরোধের ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল, 
রামকৃষ্ণ বল্লেন তাদের মধে) মূলগত কোন পার্থক্যই নেই ।- তাঁরা ছুইন্তরের 
সাধনা মাত্র । ব্রহ্ম অসীম বলেই সীমার মধ্যে ভার ধরা দিতে বাধা 
নেই এবং এই জ্ঞান যার হয়েছে তার কাছে উভয় পৃজাই সমার্থক! 


১৭৮ ইতিহাস 


তিনি জ্ঞানের অভিমান বিসর্জন দিয়ে ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণ আত্ম 
সমর্পন করবেন। তখন ভার প্রত্যেক চিন্ডা ও কর্ম এক অপরূপ 
ব্যাপ্তি লাভ করে ভার আত্মকেন্দ্রিক জগতকে বিশ্বকেন্রিক জগতে 
'রপাস্তরিত করবে । আপন মোক্ষসাধনার স্বার্থপরতা ছেড়ে তিনি সকলের 
মোক্ষের জন্ত ব্রতী হবেন । 

এই catholicity হিন্দু ও ব্ৰাহ্মের ক্ষ্ঠ কিছুটা নিরাময় করেছিল 
নইলে কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণ দ্বার! অনুপ্রানিত ‘হতেন না, হিন্দুরাও তাদের 
উগ্র রক্ষণশীলতা ত্যাগ করবার মত আত্মবিশ্বাস খুঞ্জে পেতনা। 
তার চেয়েও বেশী দর্শনের মধ্যে বস্ধিম ব্যক্তির যে 5801১137)80100 
এর ক্ূপ দেখেছিলেন এবং উপন্যাসের মধ্যে অনেক সময় অবাস্তব 
চরিত্র একেও প্রতিপাদন করেছিলেন__বিষেকানম্দ তাকে মূর্ত করে 
তুল্লেন । সংশয়বাদী, কোৎ স্পে্সার পড়া বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের মধ্যে 
যে পথ পেলেন তা কোন ধর্ম, কোন সাধনা, কোন খণ্ড সত্যকে 
অগ্রাহ্য করেনা বরং এক অখণ্ড সর্বজনীন মানবিক ধর্মান্নভূতির মধ্যে 
সমস্থিত করে ॥ রামকৃষ্ণ সর্বসাধারণের মোক্ষের কথা ধর্মততের দিক 
থেকে বলে ছিলেন, বিবেকানন্দ তাকে কর্মের পথে সমাধান করতে 
চাইলেন। (বস্তুত: জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের এমন অপরূপ ও প্রচণ্ড শক্তিমান 
যোগাযোগ আর কোনদিন ঘটেনি । তিনি যেন অনিবার্য তাবে বঙ্ধিমের 
উত্তর সাধক । ব্যক্তিগত সাধনা সমাপন করে এক 3০০2৪ ০৭ সন্্াসীর 
দল বহ্িবিশ্বের দুঃখ মোচনে বেরিয়ে পড়বে এই ছিল বিবেকানন্দের স্বপ্প ) 
নব্যহিন্দুয়ানির ফাকি তার প্রথর দৃষ্টিতে ধর! পড়েছিল-_এমন নির্মম 
ব্যঙ্গও কেউ তাদের করেনি। অতীত ভারতের এতিহা প্রাণ করলেও 
অতীত ‘ভারতের পুঙ্জা তিনি করতেন না । ‘তার অতি সন্কীণ ভিত্তি 
এবং অতি মাজিত সামাজিক অত্যাচার ভার অসহ্য লাগত । (নি 
যে ভাবী মহাভারতের স্বপ্ন দেখতেন তাতে জেলে, মালা, মুচি, চাষা, 
মুদি, আমিক সবাইকার স্থান । গার যৌগ জ্ঞানবিধৃত কর্মযোগ। 
উদ্দেশ্য মূলক তার সন্গ্যাস । তার গৈরিক নির্মম নিবেদে নয়, পরম মমতার 
রঙ্ছে রাতা। এই রজোগুণসম্পঙ্জ মহাপুরুষ রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের 
তেজের উত্তরাধিকারী । ভার আঘাতে আঘাতে এই জড় তামসিকতা- 
অন্ত, আত্মসর্ষস্থ। অতীতবিলাসী ভারতীয় সমাজ নব]চিন্দুয়ানির মিথ্যা 


উনবিংশ শতান্দীর বাংলার সংস্কৃতি ১৭৯ 


জাক ত্যাগ করে খালিকটা আত্মস্থ হয় । ডিরোজিওর আমল থেকে 
যে সভ্যতাভিমানী ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নিজেদের বৃহত্তর সমাজ 
থেকে সম্তর্পণে আলাদা করে রেখেছিল, অজ্ঞ, দরিদ্র, তর্বল জনসাধা- 
রণকে আত্মীয় বলে মেনে নিতে ঘৃনা বোধ করত অথচ বি(দেশীর করুণা" 
সূলক প্রশংসা যাঞ্জা করতে যাদের বাধেনি, নিছক ব]ক্তিত্বাদের 
উপাসনায়, যারা কেবল মান্ডড়সার মত নিজেরই চারদিকে স্বার্থের জাল 
বুনছিল ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশের পথ রুদ্ধ হওয়ায় বিকৃত আত্মাভিমানের 
মধ্যে তাকে রূপ দিচ্ছিল বিবেকানন্দের বজ্র গর্তন তাদের বল্ল “উত্তিষ্ঠত 
জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত ৮) তার বেদান্ত ছিল ব্যবহারিক, দুভিক্ষের 
সময় বল্লেন ক্ষুধিতকে অন্রদানই বেদান্ত । বূলন-_পুরুষের মত আগে 
ভোগ কর তবে সন্যাসীর মত ত্যাগ করবে। তার জম্ক শিলবিপ্রকের 
প্রয়োন্বন তিনি স্বীকার করলেন। প্রাচোর ভোগবিহীন ত্যাগের ভণ্ডামি এবং 
পাশ্চাত্যের ত্যাগবিহীন ভোগের স্থুলতা-_ উভয়ই (তিনি অস্বীকার করলেন। 

“বিবেকানন্দের মধ্যেই প্রাচী ও প্রতীটী সংঘর্ষের, যুক্তিবাদ ও আবেগের” 
সংস্থার ও রক্ষণীলতার শতাকীব্যাপী দ্বন্বের নিরসন দেখি। তাই 
ভারতের প্রথম প্রতিনিধিকূপে তিনি বিশ্বজয়ে বেরিয়েছিলেন । সে বিশ্বজয় 
রবীন্দ্রনাথ সম্পূণ করলেন ৷ 

রামমোহন যে ভারতপস্থা আবিষ্কার করেছিলেন তা বিচিত্রযুখী 
হলেও সম্পূর্ণ ছিল না। জ্ঞান ছিল, কর্ম ছিল, ভক্তি ছিল, সৌন্দর্য 
সাধনা ছিল না। মাইকেল, বসন্ধিম-- যাঁরা তা করেছিলেন__ নান! কারণে 

ঘ্বম্খের উর্ধে উঠতে পারেন নি বলে তাঁরা সে সাধনাকে পূর্ণ 
করতে পারেন নি। রবীন্্রনাথে এসে ভা পূর্ণহল। প্রাচী প্রতীচীর, 
উৰ্দ্ধে দেশকালনিরপেক্ষ যে মাহুঘ তার অশ্রময়, প্রাণময়* জ্ঞানময় 

সত্তার স্তর অতিক্রম করতে করতে আনন্দময় সত্তার উদ্বোধনের . 

দিকে চলেছে, রবীন্দ্রনাথ নিজের মধ্যে তার সকল প্রয়াসকে সমন্বিত, এ, 
করলেন। এইখানে তার বিশ্বস্ুখীনতার ভূমিক1। উনবিংশ শতাব্দীর * 
আনববাদ এতদিন দেশের সন্ধীর্ণ, গণ্ডী অতিক্রম করল, বুদ্ধির খণ্ডিত 
সংজ্ঞা উত্তীর্ণ হ’ল । রামমোহন যাকে জ্ঞানে ম্বাভ করেছিলেন, বিদ্যাসাগর 
ও বিবেকানন্দ কর্মে, কেশব ও রামকৃক্ ভক্তিতে_ রবীন্দ্রনাথ ভাকে 
প্রেমে উপলদ্ধি করলেন-_অনবগ্ত সৌন্দর্য লোকে প্রতিষ্ঠা করলেন । 


১৮০ ইতিহাস 


বন্ধিমচন্দ্রে আমর! বারবার ঝাংলাকেই দেখি- রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে । 
আর তা শুধু উপনিষদের ভারত নয়-_তার ব্যাস বাল্মীকি, তার 
কালিদাস চণ্ডীদাস, তার কবীর নানক সব মিলিয়ে ৷ তার লেখায় বৌদ্ধধর্ম 
ও সংস্কৃতির মানবিক পরিচয় প্রথম পেলাম । শুধু ভারতবর্ষও নয় 
রবীন্দ্রনাথ প্রথম আমাদের দৃষ্টি এশিয়ার দিকে ফেরালেন। চীনের 
সংস্কৃতি, জাপানের চিত্রকলা, বলিদ্ধীপের ল্য, জাভার লোকশিল্প, সবই 
তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির উৎকর্ষের কাজে লাগালেন । ইউরোপের লোভও 
অসংযমকে তিনি ধিক্কার দিলেন কিন্তু কর্মোন্তসকে নিলেন । এক বহুর 
অধ্যে বিচিত্রের মধ্যে প্রকাশিত হয়, তার বিচিত্ররূপকে উপভোগ করে 
তার এক্যকে উপলব্ধি করতে হুবে__ রবীন্দ্রনাথ সে বাণী দিয়ে গেলেন। 
এ বাণী ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে তিনি পেয়েছিলেন। সেজন্য সে 
ইতিহাসের ব্যাথ্যাও সত্তাকে করতে হ'ল। তার গড ও কাব্য ভারতের 
সেই মানবিক লাধনারই বানী মুতি। উনবিংশ শতাব্দীর ক্ষুদ্র খণ্ডিত 
প্রয়াসে যা আকুলি বিকুলি করছিল রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র জীবনের 
বহুমুখী কর্ম ও স্বষ্টি ধারায় তা সুন্দর, সুমিত, সন্তরাস্তবূপ পেল । 

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে তাই দেখি-_-একদিকে রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে 
তৈরী হয়ে উঠেছে নৃতন যুগের মহাভারত, অন্যদিকে ক্ষুদ্র খণ্ড ব্যক্তি 
স্বাতন্ত্য অসহিষ্ণু প্রাদেশিকতা ও ধর্মাবেগময় ্বাদেশিকতার মরুবান্গুতে 


পথ খুজছে। 


বাক্গালার পালরাজাছের রাণীগণ 
শ্রীঅপর্ণ। বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাঙ্গালা দেশের চন্দ্র, বর্ম, সেল প্রস্তৃতি বংশের রাজ্জার৷ ভূমিদানের 
সময় নানা শ্রেণীর ঝাজপুরুষদের সঙ্গে রাজ্জা রাজশ্যক এবং রাজ্ৰী ও * 
রাজপুত্রদেরও বিদিত করিয়া ( বিদিতমন্ত ভবতাং) অথবা তাহাদের 
সম্মতি লইয়া (মতমস্ত ভবতাং) দানপত্র লেখাইতেন । কিন্ত ভুষ্টব্য, 
পাপরাজাদের দানপত্রের এই জায়গাটিতে আর সকলের উল্লেখ আছে, 
কিন্ত রাজ্ঞী বা রাণীর উল্লেখ নাই। ইনার একমাত্র কারণ এই হইতে 
পারে যে, পালরাজাদের ব্াণীরা একান্তভাবে শুক্ষাস্বংপুর-বাসিনী ছিলেন, 
প্রকাম্য রাজসভায় গাহারা আঙদিিতেন লা, রাজনৈতিক বা শাসন-সংক্রান্ত 
ব্যাপারেও যোগ দিতেন না। 

প্রথম গোপাল হইতে মদনপাল পর্যন্ত সতের জন পালবাজাদের 
মধ্যে মাত্র সাত জনের রাণীর নাম জানা যায়। অন্যান্য রাজাদের 
রাণীদের নাম অজ্ঞাত ৷ 


দেদ্দদেবী 


প্রথম গোপালের পত্নীর নাম দেন্দদেবী । গোপাল সম্ভবতঃ রাজ? 
হওয়ার আগেই ই'হাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কারণ গোপাল প্রৌঢ় বয়সে 
স্বাজ! নির্বাচিত হইয়াছিলেন বলিয়াই অনেকের ধারণা । ধর্মপালের 
খালিসপুর তাত্মশাসনে দেদ্দ দেবী সম্বন্ধে বল! হইয়াছে”_ 
শীতাংশোরীর রোহিণী হুততুজ্: প্ৰাহেব তেজ্রোনিধেঃ 
সর্ধানীব শিবস্য গুহকপতে ভদ্রেব ভক্তাত্্রজা । 
পৌলমীব পুরম্দরস্য দয়িতা শ্রীদেদ্দদেবীত্যভূৎ 
দেবী তস্য বিনোদভূ সুররিপোলস্ষ্রীরিব স্মাপতেঃ ॥ 
স্বৰ্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই শ্রোকটির বঙ্গাহ্থুবাদ করিয়াছেন, 
“চন্দ্রের যেমন রোক্তিণী, অগ্নির যেমন স্থাহা, শিবের যেমন সব্ব্বাণী, 
ন 


১৮২ ইতিহাস 


গুহাকপতি কুবেরের যেমন ভডদ্রকন্য। ভদ্রা, ইন্দ্রের যেমন পুলোমজা, এবং 
বিষ্ণুর যেমন লক্ষ্মী, সেইরূপ সেই ( গোপালদেব ) রাজার দেদ্দ নারী 
চিত্তবিনোদনকারিরী শ্রিয়তমা মহিষী ছিলেন” (গৌড়লেখমালা, পৃঃ 
১৯২০)। ইহার পূর্বে অধ্যাপক কিলহর্ণ “ভত্তাত্মলা” শব্যটীকে দেদ্দ 
দেবীর বিশেষণ ধরিয়া বলিয়াছিলেন, দেদ্দদেবী ভদ্র নামে রাজার 
কন্যা ৷ মৈত্ৰেয় মহাশয় শ্লোকটির ব্যাখ্যায় বলেন, “অধ্যাপক কিলহর্ণ 
দেদ্দদেবীকে ভদ্র নামক এক রাজার ক্যা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহার কোনও রূপ প্রমাণের উল্লেখ করেন লাই। এক্ষণে কোনও 
এঁতিহাসিক তথ্য প্রকটিত হইয়াছে বলিয়। বোধ হয় লা, এখানে কেবল 
পৌরাণিক আধ্যায়িকাই সুচিত হইয়াছে ।” কিন্ত ‘ভদ্রাত্মজা'র ভদ্র 
শব্দের অর্থ কি? কুবের-পত্রী ভদ্রা কোনও ব্যক্তির কন্যা! ছিলেন, কবি 
অবস্যাই এমন কণ। বলিতে চান নাই । ভদ্র নামে কেহু কুবেরের শ্বশুর 
ছিলেন, এরূপ কোনও উপাখ্যানও প্রচলিত পুরাণগুলিতে দেখা যায় না। 
তাছাড়া, যে ছয়জন দেবীর সঙ্গে দেদ্দদেবীর তুলনা করা হইয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে মাত্র একজনেরই পিতার পরিচয় কবি কেন দিতে যাইবেন ? 
কাজেই, কিলহর্ণের নতান্ুযায়ী দেন্দপ্রেবীকে ভদ্র নামে কোনও রাজার, 
অথবা, ভদ্র উপাধি ছিল এমন রাজবংশের কোনও রাজ্জার কলা সনে 
করাই সঙ্গত ।> 

দেদ্দদেবীর পুত্র ধর্পপাল । ধর্মপালের এক অনুন্ধ ছিলেন, গ্তাহার , 
নাম বাকপাল । নারায়ণপালের ভাগলপুর তাত্রশ্বাসনে ( ৪র্থ প্লোকে) 
এবং পালদের পরবর্তী তাত্রশাসনগুলিতেও ধর্মপালকে রামের, ও বাক্‌- 
পালকে 'সৌমিত্রী' ব৷ লক্ষণের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে ।. ইহাতে 
মনে হয়, ই’ হারা দুইজনে এক মায়ের সম্তান ছিলেন না। অর্থাৎ গোপাল- 
দেবের আর এক পত্রী ছিলেন, বাক্পাল তাহারই পুত্র । 

রঞ্লাদেবী 

ধর্মপালের রাণী ছিলেন রাষ্্রকূট-বংশীয় পরধলের কন্যা রগাদেবী। 

বোধ করি, এখন আর একথা কেহ বিশ্বাস করেন না বে, সধ্যভারতে 


১1 History of Bengal. Daccs University, Vol I. p. 99, 
ডক্টর ষন্দুযদারও অনেকট। এই কথাই বলিয়াছেন। 
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পথার নামক স্থানে ৯১৭ বিক্রমান্দে (৮৬১ খৃষ্টাব্দে ) উৎ্কীর্ণ শিলা 
লিপির পরবল ধর্মপালের শ্বশুর ছিলেন, কারণ ধর্মপাল এই তারিখের 
প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন) রণ্জাদেবীর 
উল্লেখ তাহার পুত্র দেবপালের সুঙ্গের ও নালন্দ! এই ছুই তাম্রশাসনে 
আছে, পরবর্তী পালদের লেখমালায় নাই । ছুই তাঅ্রশাসনে একই 
কথা, _ 


শ্রীপরবলম্ত ছুহিতুঃ ক্ষিতিপতিনা রাষ্ট্রকূট তিলকস্থয 
রগাদেব্যাঃ পাণির্জগুহে গৃহমেধিনা তেন । 
অর্থাৎ, গাহ্‌স্থ) ধর্মাবলম্বী হিসাবে সেই ধর্মপাল রাষ্ট্রকূট বংশের তিলক/ 
ক্ষিতিপতি, শ্রীপরবলের ছুহিতা রমাদেবীর পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
দেবপালের মত প্রবল পরাক্রাস্ত সম্রাটের তাত্রশাসনে বাহাকে “ক্ষিতিপা্ডি' 
‘রাষ্টরকূট তিলক' প্রস্তুতি বিশেষণে ভূষিত করা হইয়াছে, সেই পরবল 
ছোটখাটো কোনও এক সামন্ত রাজ হওয়ার চেয়ে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট 
সম্রাট বংশের কেহ হওয়াই বেশী সম্ভবপর ৷ রাষ্রকৃট রাঞ্জাদের বংশ 
তালিকায় কাহারও পরবল বিরুদ এখন পধন্ত আবিদ্কত হয় নাই। 
কাজেই পরবল কে, এই প্রশ্ন লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া শিয়াছে। 
সে সব পুরাণো কথা থাটার কিছুমাত্র সার্থকতা নাই। তবে দেখিতেছি 
ডক্টর ফ্রিটের পুরাতন মত আকডাইয়া এখনও অনেকের ধারণা থে, 
রাষ্ট্রকূট সম্রাট তৃতীয় গোবিন্দই ধর্মপালের শ্বশুর । কিন্ত স্মরণ রাখা 
উচিত, ধর্মপাল রাজা! হওয়ার কম-বেশী প্রায় ২৫ বৎসর পর তৃতীয় 
গোবিন্দ ( আনুমানিক ৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ) রাজ। হইয়াছিলেন । তবু কি এই 
গৌোবিন্দকে ধর্মপালের শ্বশুর মনে করিতে হইবে? তৃতীয় গোবিদ্দের 
পিতা ক্রক ধারাবর্ষ ৭৭২ খুষ্টাব্দের পরে ও ৭৯৪ শ্বষ্টান্দের আগে পর্যন্ত 
পাাজত্ব করিয়াছিলেন । তাহাকে ধর্মপালের শ্বশুর অনুমান করা) ' যায়, 
কেবল যদি ভাবিয়া লই যে বর্মপাল রাজ হওয়ার কিছুকাল পরে 
ক্ষিতিপতি পরবলের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । নচেৎ, ধর্মপাল 
সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে বিবাহ করিয়! থাকিলে খ্রবের পিতা প্রথম 


৯1 ভারতবর্ধ, ২১ বর্ষ, ১৩৮১, পৃঃ ৯৬৯ তরষ্টব্য । 
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কৃষ্ণকেই (৭৫৮, ৭৬৮, ৭৭২ খৃষ্টাব্দ ) রম্লাদেবীর পিতা মনে করিতে 
হুয়। প্রথম কৃষ্ণ তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় দণ্ডিছুগের মৃত্যুর পর রাজা 
হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় দত্তিহর্গ ৭৪২ খ্ৃষ্টাব্দের কয়েক বৎসর আগে 
হইতে অস্ততঃ ৭৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বীর 
সাজাই দ্বিতীয় কীতিবম্ণকে পরাক্ষিত করিয়া চালুক্যদের অধীনতা পাশ 
ছিন্ন করিয়া রাষ্ট্রকুট বংশের প্রথম সম্রাট হইয়াছিলেন। দেবপালের 
তাম্রশাসনের পরবল বিরুদটি দ্বিতীয় দস্তিদূর্গ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হওয়াও 
বিচিত্র কিছু নয়, কারণ দ্বিতীয় দস্তিহ্র্গও ধর্মপালের পিতার সমসাময়িকই 
ছিলেন। তবে আপাততঃ প্রথম কৃষ্ণকে (আনুমানিক ৭৫৬--৭৭৪ খৃষ্টাব্দ), 
অথবা বিকল্পে পরব ধারাবর্ষকে, বঞ্াদেবীর পরবল বিরুদান্িত পিত! 
ধরিয়া লওয়াই শ্রেয় ॥ 

গৌড়'কবি অভিনন্দের রামচরিত কাব্যের বিভিন্ন পুম্পিকায় দেখা 
যায়, “ধম পাল-কুল-কৈরব-কাননেন্দু' যুবরাজ হারবর্ষ তাহার পৃষ্ঠপোষক 
ছিঙ্গেন। এই হারবর্ষকে কেহ ধর্মপালের খালিমপুর তাত্রশ।সনের দূতক 
যুবরাজ ব্রিভুধনপ|লের, কেহ দেবপালের, কেহ বা আবার দেবপালের 
পুত্রের সহিত * অভিন্ন মনে করিয়াছেন । বধ" দিয়! নামান্ত বাঙ্গালার 
রাজাদের নয়, উহা রাষ্টরকূটদেরই প্রায় একচেটিয়া! । রাষ্ট্রকূুটদের মেয়ে 
বলিয়া রগ্রার সন্তানেরই হারবধ দিয়া একটি নাম ছিল, অর্থাৎ ইহা তাহার 
মামার বাড়ীর দেওয়া নাম, ইহা এত স্পষ্ট যে, বুঝিতে একটুও দেরী 
হয় না। হারবর্ধকে দেবপালের পুত্র ভাবিবার কিছুমাত্র কারণ নাই। 
দেবপালও রা্রকুট কোনও কণ্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এমন হইতে 
পারে না, কারণ বাঙ্গালা দেশে বা উত্তর ভারতে ( রাষ্ট্রকূটদের মত ) 
মামাতো বোনকে বিবাহ করার প্রথা ছিল না। তাছাড়া, অভিনন্দ 
যুবরাজ্দ হারবর্ষকে 'কোটি-ঘটিত-দানোজ্ল” প্রভৃতি নান! বাক্যের প্রয়োগে 
ভাহার দানের যে উচ্ছুসিত প্রশংসা করিয়াছেন তাহ! দেবপালের পুত্রের 
প্রতি কখনই প্রযুক্ত হইতে পারে ন!॥ এই দিক দরিয়া দেবপালকেই 
যুবরাজ হারবর্ধ ভাবিতে হয়, কারণ দেবপাল সম্বন্ধেই তাহার সুঙ্গের 


হ। Ep. Ind., XXV, pp. 25—28. 
21 Hietory of Bongal, Dacca Univorsity, Vol I, p, 129. 
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ও নালন্দ। তাত্রন্খাসনের ১৪শ শ্লোকে পাই যে, “সত্)যুগে যে দানপথ 
বলিরাজা কর্তৃক আবিদ্কত হইয়াছিল, ত্রেতাযুগে যে দানপথে ভার্গব 
অগ্রসর হইয়াছিলেন, দ্বাপরে প্রিয়-প্রণয়ী কর্ণ যাহার অনুসরণ করিতেন, 
কালক্রমে বিক্রমাদিত্যের তিরোতাবে যে ত্যাগপথ কলির তাড়লে বিচ্ছিন্্ 
হইয়া! পড়িয়াছিল, এই রাজা ( দেবপাল ) কর্তৃক সেই (পুরাতন ) দালপথ 
পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছে” দেবপাল কবি অভিনন্দের পৃষ্ঠপোষক 
যুবরাজ হারব্ধ হইলে, খুব সম্ভব ধর্মপালের ৩১ রাজ্যাঙ্গে সম্পাদিত 
খালিসপুর তাত্রশ।নের যিনি যুবরাজ সেই ত্রিভুবনপাল ও দেবপাল একই 
ব্যক্তি, অর্থাৎ যুবরাদ্র ত্রিভুবনপালই দেবপাল নাম লইয়া সিংহাসনে 
বসিয়াছিলেন। পরে বোধকরি এই রীতিতেই দেবপালের ৩৩ রাজাকে 
সম্পাদিত মুঙ্গের তাস্রশাসনের যুবরাজ রাজ্যপালও বিগ্র্পাল নাম লইয়! 
রাজা হইয়াছিলেন । আরও পরে রামপালের পুত্র যুবরাজ রাজ)পালও ? হয়ত 
এই ভাবেই কুমারপাল নাম লয়! সিংহাসনে বসিয়া থাফিবেন। 
প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভাবা বায় না যে, পাল বংশের যুবরাজর! রাজ্যলাভের ঠিক 
প্রাকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন । 
মধ্যযুগের শেষাশেষি পর্য্যস্তও বাঙ্গালাদেশের জনশ্রুতি ধর্মপালের 
এই মহিষীকে বিশ্যত হয় নাই ৷ মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে 
গোড়েম্বর ধম"পালের রাণীর নাম বল্লভাস্ুন্দরী ৷ 
“খাম্মিক ধরণীতলে ধর্ম্মপাল রাজা ॥ 
শ্রিয়পুত্র প্রায় পালে পৃথিবীর প্রজ্ঞা ॥ 
= . « 
পূর্ববাপর পাটে রাজা এ গৌড়পুরী । 
ধর্ম্মশীলা রাণী তার ভ বে) ল্রভাসুন্দরী ॥” 
( ঘনরামের ধর্শ্মমঙ্গল ) 
দ্বিতীয় দত্তিদুর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া রাষট্রকুট সম্রাটদের ‘বল্লভ’ দিয়া 
একটি করিয়া উপাধি বা বিরুদ ছিল। এইজসশ্যই সুলেমান, অল্‌ 
মান্ুদি প্রভৃতি আরব বনিক ও ভ্রমণকারীরা রাষ্ট্রকূট নরপতিদের 
“বলহের।'’__( বল্লভ ) রাজ বলিয়৷ উল্লেখ ফরিম্াছেন। কোনও বল্লভ 


(৯) সন্ধ্যাকরলন্দীন রাযচরিত, ১৯ ২৩; ৪, ১ ৪,৯. 


১৮৬ ইতিহাস 


রাজের কন্যা, এই হিসাবেই বাঙ্গালার জনপ্রবাদে ধম'পালের মহিবীর 
লাম বল্লভাহুম্দরী হইয়াছে, সন্দেহ নাই ॥ কিন্ত জলপ্রবাদ ইতিহাসকে 
বিকৃত না করিয়৷ ছাড়ে না। এইজগ্ঠই 'পরমসৌগত* ধর্মপাল ধর্ম 
মঙ্গল কাব্যে 'পরমবৈষ্ণব" সাজিয়াছেন, আর তাহার পত্নী রা” 
(কোনও এক ) গোৌড়েশ্বরের শ্যালিকা “রঙ্জায়' পরিণত হইয়াছেন ।» 
সগ্রাদেবীর হয়ত এক বা একাধিক কম্ঠাও ছিল। কারণ তিব্বতীয় 
এতিহো। মন্তুরক্ষি বা মন্থরাক্ষ নামে ধর্মপালের এক জামাতার উল্লেখ 
আছে ৷ মসুরাক্ষ রাজনীতিতে পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে । 
বাস্তবিক, তিব্বতীয় অন্থবাদে এক মস্ুুরক্ষি প্রণীত ৭ পরিবর্তে 
(অধ্যায়ে ) রাজনীতি সম্বঙ্ধে একখানি গ্রন্থ আছে ।* লামা তারনাথের গ্রন্থে 
ধমপালের জামাতার নামটি ‘বস্ুরক্ষিত’ বলিয়া লিখিত হইয়াছে ।” 


লজ্জ্ঞাদেবী 


দেবপালের মহিষীর নাম আন! যায় না। নারায়ণপালের ভাগলপুর 
তাত্রশাসনে (শ্লোক ৯) দেখা যায়, দেবপালের উত্তরাধিকারী, প্রথম 
বিগ্রহপালের রাণীর নাম লক্জাদেবী, এবং তিনি “হহয়-বংশ-ভূষা" 
ছিলেন। এই 'ভৈহয়-বংশ'কে উহার এক শাখা কলচুরি বংশের সহিত 
অবশ্যই অভিন্ন মনে করিতে হইবে । প্রথম বিগ্রহপাল যখন রাজত্ব 
করিতেছিলেন তখন রত্রপুরের কলচুরি বংশ স্থাপিতই হয় নাই। 
তখন উত্তর ভারতে কলচুরিদের ভ্ইটি শাখা তুই জায়গায় রাজত্ব 
করিতেছিল, একটি সরযুপারের গোরক্ষপুরে ও অপরটি মধ্যতারতের 
দাহলে বা ত্রিপুরীতে ৷ সরধূপারের ফলচুরিদ্দের তৃতীয় রাজা প্রথম 
শষ্করগণ, অথবা তাহার পুত্র গুপান্ভোধিদেব প্রথম গুপসাগর, সম্ভবতঃ 
প্রথম বিগ্রহপালের সমসাময়িক ছিঙেন। কিন্ত গুণাস্ভোধিদেব গুর্জর 
প্রতাহার প্রথম ভোজদেবের সামস্তরূর্পে আসিয়া গোঁড় (বাজ ) লক্ষ্মী 


(>) মানিক গাঙ্গুলির ধর্শ্মমদলও ( পৃঃ ১৩১৭) আঙ্টবা 
(2) Ind. Cult., VI, pp. 33 1—32, 
তে) Ind. Ant, IV, p. 366. 


বাঙ্গালার পালরাজাদের রাণীগণ ১৮৭ 


হরণ করিয়াছিলেন ।১ কাজেই লঙ্জাদেবী গুণাত্তোধিদেবের ভগিনী বা 
কন্যা ছিলেন বলিয়! মনে হয় না। ভ্রিপুরীর কল্চুরি বংশের প্রতিষ্ঠাত। 
ছিলেন প্রথম কোকল্লদেব । জরববলপুরের বিলহরিতে আবিস্কৃত এই 
বংশের সপ্তম রান্রা দ্বিতীয় যুবরাজের শিলালিপি হইতে জাল! যায়, 
কোক্ষল্লদেব পৃথিবীতে দুইটি অপূর্ব কীতিত্তস্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, 
দক্ষিণে কৃষ্ণরাজ (দ্বিতীয় কৃষ্ণ), উত্তরে শ্রীনিধি ভোজদেব । এই ভোজদেব 
যে গুর্জর প্রতীক্কার বংশের বিখ্যাত সম্রাট প্রথম ভোঞ্জদেব ইহাতে 
সংশয় থাকিতে পারে না, কারণ এ বংশের দ্বিতীয় তোজদেবের মত 
নগণ্য বাজাকে কোব্ল্লদেব কখনই তাহার এক অপূর্ব কীতিতভস্ত' অথবা 
“জ্ীনিধি” বলিয়! গৌরব প্রকাশ করিতে পারেন না । তাছাড়া, দ্বিতীয় 
ভোজদেবের সময় পর্বস্ত কোরুল্লদেব জীবিত ছিলেন তাহারও কোন 
প্রমাণ নাই । কোকল্পদেবের এক কন্যাকে দ্বিতীয় কৃষ্ণ (৮৭৮-৯১৪ 
খৃষ্টাব্দ ) অবশ্যই তাহার পিতার সুদীর্ঘ রাজত্বকালেই বিবাহ করিয়া- 
ছিলেন ।* প্রথম বিএাহপাল (৮৭০-৮৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) এই কলচুরিবংশে 
বিবাহ করিয়া থাকিলে তিনিও নিশ্চয় কে!কল্রদেবের আর এক 
কন্যাকে, সম্ভবতঃ দ্বিতীয় কৃষ্ণের রাণীর জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে, বিবাহ 
করিয়াছিলেন । ইহার পরেও কলচুরিদের ত্রিপুরীর এই শাখার সহিতই 
পালদের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখ! যায়। কাজেই 
মনে হয়, লকজ্জাদেবীও খুব সম্ভব ত্রিপুরীর কোকল্লদেবেরই কম্য! ৷ 
কোক্ুল্পদেব সাহায্য ও অভয় দান করিয়া প্রথম তোজদেবকে কীর্তি 
ভস্তরূপে স্থাপন করিলেও, এরূপ কথা কোথাও লেখা লাই যে, 
কোৰ্বল্পদেব পালদের বিরুদ্ধে ভোজদেবকে ( বা অন্ত কাহাকেও ) সাহায্য 
করিয়াছিলেল। 


ভাগ্যদেবী 


প্রথম বিগ্রহপালের পৌত্র রাজ্যপালের ( আনুমানিক ৯০৮-৯৪৯ 


0১) লসোচঢ়দেবের কাহলা-তাত্রশাসন, Ep. In., VII, P. 60. 
কে) Ep. Ind., VII, p. 38. 


১৮৮ ইতিহাস 


সৃষ্টাব্দ ) মহ্ছিমী আর একজন রাষ্ট্রকূট কল্প, ভাগাদেবী | তাহার সন্বক্ধে 
পালদের তাত্রশাসনে যে বর্ণনা আছে তাহ। এই,__ 
মহসাং রাষ্টরকূটাম্বয়েন্দোস্তঙ্গস্যোত,প্রমৌলে ছু ছিতরি 
ভাগ্যদেব্যাং- ০২০ ॥ 

অর্থাৎ, রাষ্ট্রকুটকুল-চল্দ্র উত্,ঙ্৯-মৌলি তুঙ্গদেবের ছুহ্িতা ভাগ্যদেবী । 

রাজ্যাপালের নবা বিদ্কৃত ভাতুড়িয়া তাত্রশাসন তাহার ইতিহাসের উপর 
নুতন আলোক সম্পাত করিয়াছে । এখন দেখা যাইতেছে, রাজ্যপাল শুধু 
ঘড় বড় জলাশয় খনন ও কুলাচলের মত উচ্চ অনেক দেবালয় নির্শ্মাণ 
করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্ত তিনি কাছে ও দুরে কতগুলি বিজয় 
অভিযান করিয়! পালদেন নষ্টশৌরব অনেকটা উদ্ধার করিয়াছিলেন । 
বৈবাহিক সম্বন্ধে তাহার একটা গৌরবোজ্জল পরিচয় ছিল এবং 
তাহাই পরবর্তী পালরাজারা তাহাদের তান্ত্রশাসনে বার বার অভিব্যক্ত 
করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ভাগ্যদেবীর পিতা তুঙ্গদেব 
কে? একদা, দীর্ঘ চৌষটি বৎসর আগে, কিলহর্ণ অনুমান করিয়া- 
ছিলেন, এই তুস্গদেব হয়ত দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র জগত । কিলহর্পের 
উক্তি বলিয়া তাহার পর অনেকে নির্বিচারে ইহাকেই এঁতিহাসিক সত্য 
বলিয়া মানিয়া লইয়াঞ্ছেন। তাহারা ভাবিয়াও দেখেন লাই, ভ্তগত্জ 
তাহার পিতা বাচিয়া থাকিতেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন, তিনি মোটে 
রাজাই হন লাই। 'রাষ্্রকৃট-কুলচন্দ্র' উত্তক্রমৌলি, প্রন্তৃতি বিশেষণণ্ডলি 
আরোপ করিয়া যাঁহাকে মহিমান্বিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তিনি 
কখনও এমন কেহ হইতে পারেন না, বাহার শুধু নাম-গোত্রই আছে, 
ইতিহাস নাই । তুঙ্গদেবকে বোধগয়ার রাষ্ট্রকূট বংশের কীতিরাজের 
পুত্র, সম্ভবতঃ পালদেরই শ্রনৈক সামন্ত, তুঙ্গ-ধর্মাবলোকের সহিত 
অভিন্ন মনে করা আরও বিষম অনুমান ৷।* রাজাদের অহুগৃহীত কবির! 
যতই অত্যুক্তি ব! অতিরঞ্জন করুন, তাহার মূলে অস্ততঃ কিছুটা বন্ধ 
থাকে, একেবারে সবই ছায়া নয়। ইহা না মানিয়া ইতিহাস রচনা 


(3) Ind. Hist. Quart. XXXI, ৪৩০৮১ 1955, pp. 215—31." 
(2) J. ALS. B., 1892, part I: v. 60, 
(৩) এই সম্পর্কে Ind. Ant, LXI], p. 196 ভ্টব্য। 


লাঙালার পালরাজাদের বাবাগণ ১৮৯ 


করিতে গেলে, ইতিচ্াসই আরও বেশী কাব্য হইরা পড়ে। নাষ্টকট- 
সম্মাটবংশে এই সময়ে দ্বিতীয় কৃষ্ণেরও ( ৮৭৮-৯১৩ খুষ্টান্দ ) ‘তুঙ্গ’ দিয়া 
এক বিরুদ ছিল, শুভতবূস । খুব সম্ভব দ্বিতীয় কুষ্ণই ভাগ্যদেবীর 
পিতা ৷: কলচুরি কোকরুল্পদেবের কন্যাই ভাগ্যদেবীর মাতা কিনা তাহা 
আন্দাজ কল! অসম্ভব । তবে, লানায়ণপাল ও দ্বিতীয় কৃষ্ণের মধ্যে যে 
শক্রতা ছিল বলিয়া আসমান করা হয়, তাহার অবসান হয় এই বিবাহের 
মাধ্যমে । 


যৌবনশ্রী 


রাজ্যপালের পরে দ্বিতীয় গোপাল, দ্বিতীয় বিগ্রাহপাল, প্রথম মহীপাল 
ও নয়পাল, পর পর এক চার পুরুম রাজার রাণীদেন নাম অজ্ঞাত । 
নয়পালের পুত্র তৃতীয় [বগ্রহ্পালের এক রাণী ছিলেন, যৌবন । 
যৌবনগ্ীর ভগিনী বীন্প্রীকে পূর্ববঙ্গের বম বংশের দিতীয় রাজা জাতবর্ম। 
বিবাহ করিয়।ছিলেন । বাঙ্গালার এই দুই রাণীর পরিচয় সেজা,__ 
ইহারা চিলেন নাহলের কলচুরি বংশের কার্ণের বা লম্ম্রীকর্পের ভুতিতা। 
কর্ণের রাণী আবলরদেবী ছিলেন হুণ রাজকুমারী । ১০৭১ € অথবা 
১০৩৯) খুষ্টাপ্দে কর্ণের রাজ্যাভিষেকের পরই তিনি নয়পালের রাজ্য 
আক্রমণ করিয়! পশ্চিম বাঙ্গলার বীরভূম জেলার অন্ততঃ খানিকট! 
পর্য্যন্ত কাড়িয়া লন । ১০৪২ খৃষ্টাব্দে অতীশ দীপঙ্করের মধ্যস্থতায় এই 
তুই রাজার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। সসবতঃ ইহান্রই কিছু পরে 
নয়পালের ছেলের সঙ্গে কর্ণ তাহার সেয়ে যৌবনজ্ীর বিবাহ দেন । তৃতীয় 
বিগ্রহপালের ছুই পুত্র মহীপাল ও দ্বিতীয় শুরপাল এই যৌবনগ্রীর সন্তান । 
তৃতীয় বিগ্রহপালের আর এক রাণীও ছিলেন। তাহার লাম জানা 
যায় না, কিন্তু তিনি অঙ্গরাক্র রাষ্ট্রকুট-বংশীয় মথলের তগিনী। ইনি 
হয়ত ধর্মে বৌদ্ধ ছিলেন । ইহার পুত্রের নাম রামপাল । 


সঙ 
(১) ৬নগেক্জনাথ বসুর এই যত (বলের জাতীঘ ইত্ছাস, বা্ন্তকাও। 
পৃঃ ১৬৮ ) তপন কেছ মানিছে চান নাই । 
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মদনদেবী 

রামপালের রাণীর নাম ছিল মদনদেবী। তাহার আর কোনও রাণী 
ছিলেন কিনা বল! যায় না। মদনদেবীর পিতৃকুলের পরিচয় আজ 
পথ্যস্ত বাহির হয় নাই! সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতের চতুর্থ পরিচ্ছেদের 
প্রথম শ্লোকে দেখা যায়, (পরিণত বয়সে ) রামপাল পুত্রের হাতে 
রাজ্যভার সমর্পন করিয়া (স্থহসমন্সিতি রাজ্যে ) তাহার মহিষীর সহিত 
অনেকদিন রাজধানী রামাবতীতে বাস করিয়। (শাস্তি) উপভোগ করিয়া- 
ছিলেন (কান্তা সখশ্চিরং রেমে ) ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে রচিত প্যগ, সাম্‌ 
জোন্‌ যাং নামে তিব্বতীয় এসে এটপুরী বলিয়া কোনও একস্থানে রাম- 
পালের রাণীর এটপুরী নামে এক দেবালয় নির্মাণের উল্লেখ আছে ॥ 
এই এটপুরী কোথায়, জানি না। 


চিত্রমতিকাদেবী 


রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপাল । মদনদেবীর নাম মদনপালের 
তাত্রশাসনেই আছে । মায়ের নামে পুত্রের নাম, নৃতন কিছু নয়। 
মদনপালের রাণী ছিলেন চিত্রমতিকাদেবী । মদনপাল তাহার অষ্টদ 
বাজ্যাক্ষে পৌগু,বদ্ধন-ভূক্তির অস্তঃপাতী কোটিবর্ধ বিষয়ে কাষ্ঠানরি (1) 
গ্রামে মহারাজ্ঠী পট্টমহাদেবী চিত্রমতিকাঁদেবীকে মহাভারত পাঠ করিয়া 
শুনাইবার দক্ষিপান্মরূপ জনৈক ব্রাহ্ষণকে দান করিয়াছিলেন । চিত্রমতিকা 
দেবীরও পিতৃ পিতামহের কোনও পরিচয় জানা যায় লা, তবে তিনি 
হিন্দু ঘরের মেয়ে ছিলেন সন্দেহ নাই, কারণ তিনি আক্মণ নিযুক্ত 
করিয়া মহাভারত পাঠ শুনিতেন। মদনপাল ও চিত্রমতিকাদেবীই 
বাঙ্গালা দেশের পালবংশের শেষ রাজা ও রাণী । গৌড়েস্বর মদমপালকে 
সেন-বংশের বিজ্রয়সেন তাড়াইয়! দিয়া ( গৌড়েন্দ্রদদ্রবৎ ) গোঁড় অধিকার 
করিয়া লইয়াছিলেন । মদনপাল তারপর বিহারে যুঙ্গের অঞ্চলে অন্ততঃ 
১১৬২ খৃষ্টাব্দ পর্যযস্ত রাজত্ব করেন । চিন্রমতিকাদেবীর কি হইল, কে 
জানে ? 


আলোচন! 


ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ট এঁতিহাসিক, তার 
প্রত্যেকটি বক্তব্য আমাদের শ্রদ্ধার যোগ্য ৷ 'ইতিহাস' পত্রিকার গত 
সংখ্যায় প্রকাশিত “ভারত-ইতিহাসের নূতন সংস্করণ" প্রবন্ধের মতামত 
সম্পর্কে কিন্ত অনেকের মলে অনেক প্রশ্ন উঠেছে । প্রশ্থগুলির পিছনে 
ইতিহাস সম্বন্ধে যে-ধারণা দেখতে পাই, সর্বজনঞাহ্য ন। হ'লেও তার 
বিবরণ বাঞ্ছনীয় মনে করি । 

ইংরাঞ-আমলে ভারতের ইতিহাস-চর্চায় “কিছু বিকৃতি” দেখ! দেয়, 
এবং তার প্রতিবাদে “আমরাও রাজনৈতিক সুবিধার জদ্য অনেক 
কাল্পনিক ইতিহাস রচন।” করেছিলাম__ডঞ্টর মজুমদারের প্রধান প্রতিপাদ্ধা 
এই মত সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ নেই। কিন্তু প্রসঙ্গত্রনে তিনি 
এমন মস্তরব্যেরও অবতারণা করেছেন যা" গ্রহণ করা. সহজ নয়। তিনি 
বলেছেন যে আমাদের জাতীয়তাবাদী স্বদেশী ইতিহাস আমদানি হয়েছিল 
শুধুই “সাময়িক সুবিধার জন্য”, এখন “প্রয়োজন ফুরাইলেও” তার অনুসরণ 
কেবল “অনর্থের স্থষ্টি” করবে ॥ 

ইতিহাস-আলোচনার সমস্যা কি এত সরল ? ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী ও 
ভারতের জাতীয়তাবাদী রচনার মধ্যে তফাৎট। কি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ 
নয়? ইতিহাসে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য-প্রসঙ্গ কি এত সহজে নিষ্পত্তি 
করা চলে? 

সমস্যার আসল রুপ প্রকাশ পেয়েছে ডক্টর মন্তুমদারের এই উক্তিতে 
যাকে তিনি স্বতঃসিন্ধের মর্যাদা দিয়েছেন__-“এঁভিহাসিকের উদ্দেন্ড 
সত্যের নির্ধারণ । আদালতে বিচারকের ষ্যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী 
কি নিৰ্দ্দোষী, ইহার নিরূপণ করাই তাছার একমাত্র কর্তব্য ।” ( ‘ইতিহাস', 
হন্ঠ খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা, ৭৫ পৃষ্ঠা । ) 5 

এ্রতিহাসিক কি আসলে বিচারক মাত্র ? সার্থক বিচারের ধরণটাই 
বাকি? 


১৯২ ইতিহাস 


উদ্ধৃত বাক]টির মধ্যে স্ববিরোধ চোখে পড়বার মতন । বিঢারালয়ের 
সিন্ধান্ত কি সার সত্যের সমতুল্য ? কোনও বিচারকের রয় কি সমাজ 
জীবনে শেষ কথা? তা" হ'তে পারে না, কারণ বিচারক ঘে-আইল 
প্রয়োগ করেন, সেই আইন সম্বন্ধেও মাহুষের মলে প্রশ্ন ওঠে। 
প্রচলিত আইনের সঙ্গে ক্রমবিকাশমান শ্যায়বুদ্ধির অমিল মান্থষের 
অভিজ্ঞতায় বার বার দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ, বিচারকেরও দৃষ্টিভঙ্গী 
থাকে, প্রতিষ্ঠিত আইনের দৃষ্টিতঙ্গী। নিবিচারে বিচারকের রায় তাই 
স্ব সময় মান। চলে না, বিশেষ করে বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী যখন প্রবল 
হয়ে উঠতে থাকে । বিচারকের মতন এঁতিহাসিকের সিদ্ধান্ত সমাজ- 
নিরপেক্ষ অখণ্ড সত্য নয়, এতিহাসিকের কাছে আমরা এইটুকু বিনয় 
দাবী করতে পারি । 

ডক্টর মজুমদারের উদ্ধৃতির পিছনেও দৃষ্টিভঙ্গী আছে, তার প্রথম 
বিশ্বাস হ'ল যে চিরন্তন স্থির সত্য নির্ধারণ শক্তিশালী এতিহাসিকের 
কাছে শক্ত কাজ নয়। এভিহাসিকেরা বারবার এই দাবী করেছেন, 
বার বার দাবী বার্থ প্রমাণ হয়েছে। একদা 'কোম্ব বজ্র আধুনিক ইতিহাস 
মালা' সম্বন্ধে প্রকাশ্য ঘোবণ। করা হয়েছিল__“১০ .£87 ৪5 truth 
can be ascortained by mortal men, SQ faras loarned 
impartial criticism can be final, we have them here.” 
কব সত্য গুহার মধ্যে .নিহিত আছে, তাকে টেনে বের করলেই হ'ল। 
" কেন্বি জ ইতিহাসকে এই সম্মান আজ কে দিতে পারে? 

আসলে, সামাজিক জীবনের শ্রোতের মধ্য থেকেই নন! দৃষ্টিভঙ্গীর 
উদয় হয়, তাদের মধ্যে বিরোধ অনেকখানি অনিবার্য, এদের উৎপত্তিকে 
সাময়িক সুবিধার সন্ধ/নে সত্যের রাজপথ থেকে বিচ্যুতি ভেবে উড়িয়ে 
দেওয়া চলে ন1। মহাপ্রতিভাশালী এতিহাসিকও দৃষ্টিভঙ্গীর হাত থেকে 
নিস্তার পান না, তিনিও সামাজিক জীব, সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী দুর্বল হয়ে 
পড়লে তার লেখাও আর আগের মতন সত্য মনে হয় ন! । এর দৃষটাস্ত 
এত অসংখ্য যে তাকে অগ্রাহ৷ করাটাই আশ্চর্য মনে হয়। ইংরাজ 
এঁতিহাসিক লিখছেন__+119 suggestion that such historians 
as Gibbon and Macaulay, Acton and Ranke, Fustol de 


Coulanges uml Mommsun, J. BR. Green und Stwubbs— 
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আলো!চন। ১৯৩ 
Dut to speak of those still living— were only ৯০০৪০ 
in thoir rosearch tu discover fact, without being ins- 
00875 by some gonoral conception of the mecanivg of 
history, is enough to make a cat laugh.” 

ইতিহাস-চগায় এ-বিপদ কেন? কারণ এই যে, নিঃসন্দেহে সত্য এমন 
ঘটনা বা ফ্যাক্ট সংএহ ইতিহাসে প্রাথমিক শুর মাত্র। আকবরের অগ্ম 
১৫৪২ সালে, আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর তারিশ ১৭০৭, পলাশীর যুদ্ধে 
সিরাজদ্দৌলা পরাণ তন, ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হয় ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে, 
১৮৫৭ সাদে সিপাহীর। বিদ্রোহ করে- ফ্যাক্টর নমুনা হ'ল এই সব। 
এক্ষেত্রে সত্য নির্ধারণ শক্ত কাজ নয়। 

কোনও এঁতিহ্াসিকই কিন্ত এই স্তরে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারেন 
না। অশ্ঠ কথা বাদ দিলেও ফ্যাক্ট, বাছার প্রশ্ন আসে । অর্থাৎ অনেক 
সময় ( বিশেষতঃ আধুনিক যুগে মালমশলার প্রাচুখের জহু' ) ঘটনা 
নির্বাচন করে’ নিতে হুয়। পলা, বলেছিলেন যে অষ্টম হেনরি সম্বন্ধে 
আমর! হাক্তার হাঙ্ার ফ্যাক্ট, জানি, তার সবগুলি ব্যবহার কর! কোনও 
লেখকের পক্ষে সম্ভব না। বাছাই করতে হ'লেই এতিহাসিক মূল্য- 
বিচার অনিবাধ । তাছাড়া নান! ঘটনার মধ্যে যোগস্চত্র ও কার্যকারণ 
সম্বন্ধ খোজা, ঘটনার ফলাফল নিগ্ারণ_ _এ-সব ছাড়া ইতিহাস নিরর্থক, 
এবং এ-চেষ্ট। প্রাথমিক ফ্যাক্উএসংগ্রহের গণ্ডির বাইরে ॥ মুল্যবিচার তাই 
ইতিহাসে দ্বিতীয় ও অতি-আবশ্তিক স্তর) ka 

মূল্যবিচারে ভিন্ন মত হওয়। স্বাভাবিক, এই বৈচিত্র্যের মধে)ই বিভিন্ন 
দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পায়। ডক্টর মজুমদার সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী 
ইতিহাসের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু অপরাপর দৃষ্টিভঙ্গীরই ব। অভাব 
কোথায় 1--বীরপুজা, রেস্‌-মাহাত্মা, শাসকগোষ্ঠির স্যার্থরক্ষ!, শ্রেশীসজ্ঘাত, 
ব্বধর্মের অভিমান, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এঁতিহাসিকের দেখবার ধরণের 
উপর এদের প্রভাবও কম নয়। সমাজবিভার প্রতি অঙ্গের লক্ষণ এই, 
একে অস্বীকার করে' সমাজনিরপেক্ সত্য নির্ণয়ের দাবী অনেকটা 
কল্পনাবিলাস ৷ 

প্রথম শুরের ফ্যাক্ট, সম্বন্ধে এঁতিহাসিকদের এক মত হ'তে বাধা 
নেই । ছুল্যবিচারের ভুরেও নিশ্চয় বহু ব্যাপারে একমত হওয়! সন্তব 1 


১৯৪ ইতিহাস 
কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ব্যাখ্যায় ও বিচারে মৌলিক প্রভেদ দেখা যায়, 
তখন মতভেদ অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক নয়। বহুলাংশে তেমন 
মতভেদ দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থেকেই উৎপন্ন । দৃষ্টান্ত দেওয়া সহজ-_ 
রেফর্মেশন কিম্বা ফরাসী বিপ্লবের সার্থকতা, ইতিহাসে রোব স্পিয়ার বা 
স্টালিনের স্থান নির্দেশ, ভারতে বৃটিশ শাসনের ফলাফল, উনিশ শতকে 
বাংলার নব-জ্ঞাগরণের প্রকৃতি, সিপাহী বিদ্রোহের স্বরূপ, ভারতের মুক্তি 
সাধনে অহিংসার স্থান__ ইত্যাদি প্রসঙ্গ ফ্যাক্ট -নিঞ্ধারণের শুরের কথা নয়, 
স্বল্যাবিচারের প্রশ্ব । নৈতিক যূল্যবিচার নয়, এতিহাসিক মূল্যবিচার । এখানে 
বিশেষ কোনও সামাজিক দৃষ্টির উপরে ওঠা এতিহাসিকের সাধ্যের 
বাইরে ৷ 

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থাকা শ্বাতাবিক, কিন্তু তার সব-গুলিই কি তুল্য- 
মূল্য, সবই সমান সত্য কি সমান মিথ্যা? এখানে ইতিহাসে তৃতীয় 
স্তরের কথা আসে, ফ্যাক্টের যুল্যবিচার থেকে আমরা এগিয়ে চলি 
দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে । তিহাস-চচায় বিজ্ঞান-দর্শনের স্পর্শ এইখানে । 
বিজ্ঞানের রাজ্যে আমর! দেখি নানা মত ব! থিওরির উদয় হয়, 
বিশ্লেষণ ও পরখ করে" আমর! তাদের বিচার করি, আপেক্ষিক সত্যা- 
সতের প্রতিষ্ঠা হয়, অথচ প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পূর্ণসত্য নিগ্জারণের দাবী 
করেন না৷ ইতিহাসেও সত্যের সন্ধান approximation মাত্র। 
বিজ্ঞান থেকে তফাৎ এই যে অঁতিহাসিক সিদ্ধান্ত অনেক বেশী 
মাত্রায় সামাভিক দৃষ্টির উপর নির্ভরশীল আর পরীক্ষার সাহায্যে সত্যে 
পৌছবার উপায়টি এখানে অনেকটা অচল । বিজ্ঞানে যেমন এক থিওরি 
খণ্ডন করে’ নৃতন মতে পৌছান সম্ভব, ইতিহাসেও তেমনি এক দৃষ্টি- 
ভঙ্গী পার হয়ে অন্ত্র পৌঁছানো যার। এখানে অন্তর হ'ল যুক্তি ও 
বিশ্লেষণ, তার ফলে দেখার ধরণ বদলে যাওয়া অদ্ভূত কথা নয়? 
থিওরিরও মুল্যবিচার চলে, আপেক্ষিক সত্যাসত্যের বাশুব অক্তিত্থ 
আছে। শুধু আমর] যেন বিচারকের ফতোয়া দেবার লোভ সম্বরণ 
করি, আমরা এঁতিহাসিক রিসার্চ -লেবরেটরির কর্মী মাত্র ৷ 

ডক্টর মজুমদারের "টি বিশেষ সিদ্ধান্তের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে" 
আলোচনা শেষ করি । 

প্রথম সিদ্ধান্ত, ভাব্রতে মুসলমান রাজত্ব বিদেশী শাসন, কারণ 
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আলোচনা ১৯৫ 
হিন্দুদের উপর সমানে অত্যাচার চলে আর সে-আত্যাচার সঙ্বস্কে হিন্দুরা 
সর্ধদাই সজাগ ছিল । 

তর্কের খাতিরে প্রমাণ ছু'টি মেনে নিলেও কিন্তু সিদ্ছা টুকু প্রমানিত 
হয় না। স্বদেশী শাসনে কি অত্যাচার অবিচারের স্থান নেই ? ষোলো 
শতকে জার্মানির আনাব্যাপ টিস্ট, জনগণ বা স্পেনে প্রটস্টান্ট. সম্্দায় 
ত’ নির্মূল হয়েছিল, বহুযুগ ধরে’ ইংল্যাণ্ডে ক্যাথলিকদের “সামাজিক 
ও ধর্ম বিষয়ে কোন অধিকারই” ছিল না__কিস্তু তখন কি এই সব 
দেশ বিদেশী শাসনের অধীন ? স্বদেশী হিন্দু রাজতে কি প্রজাদের 
শোষণ অসম্ভব ছিল ? ধর্মে হস্ত্ষেপই কি একমাত্র অত্যাচাত্ ও পরাধীনতার 
অকাট্য প্রমাণ ? 

মুসলমান রাজত্বকাল ইংরাজ-প্রভৃহ্ের মতন বিদেশী শাসন নয় 
একথার অর্থ শুধু এই যে ভারতীয় মুসলমানদের অন্য শ্বদেশ ছিল লা, 
লুিত অর্থ শাসকেরা বিদেশে চালান দিত না, রাজাদের রাজনীতি 
অন্য দেশের বা বাহিরের কোনও সাআজ্যের স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত ত’ত লা, 
দেশের অধিবাসীদের একটা বিশাল অংশ রাজাদের সসধর্মী ও সমর্বিশ্বাসী 
ছিল। মুসলমান নেতার! বহিরাগত হ’লেও কিছুদিনের মধ্যে তাদের 
কাছে আর অস্য স্বদেশ থাকৃত না। মুসলমান ধর্মের উৎপত্তি ভারচ্ডের 
বাইরে, তার পরিধি সার্বভৌম-_কিস্ত মধ্যযুগে অন্ুন্প শ্বুষ্টধর্মের 
আওতায় ত’ ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের জনগণকে আমর! বিদেলী- 
শাসিত মনে করি না। হিন্দু সংস্কৃতি = ভারতীয় সংস্কৃতি, এই সমীকরপটুকুও 
একধরণের মুল্যবিচার ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক মাত্র, তার বেশী 
কিছু নয়। 

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত, ভারতে হিন্দু-সুসলমান বিরোধ “বরাবরই ছিল,” 
এছিন্দু-মুসলমান যে ছুই জাতি” জিন্রার এই মত “হিন্দু-সুসলমানেয 
ভাতৃভাব কল্পনা অপেক্ষা এতিহাসিক সত্যের অধিকতর অন্ধবর্তী ।” 

হিন্দু-ম্ুসলমানের প্রভেদ অস্বীকার ফরাযস় কোনও প্রশ্ন ওঠে লা! 
কিন্তু প্রভেদ আর বিরোধ কি সর্বদাই সমার্থক? প্রভেদ থাকার জন্য 
বারবার বিরোধ এসেছে, এ-কথা নিশ্চয়ট্‌ সত্য ৷ কিন্তু বিরোধই 
একমাত্র সত্য একথা বল্ব কেমন করে’ ? কোনও কোনও রাজার 
সময় অথবা কোনও কোনও অঞ্চলে বিরোধ তীন্র হয়ে উঠত, আবার 


১৯৬ ইতিহাস 


অনেক সময় অনেক স্থানে তা" ভ্িমিত হয়ে পড়ত- এটাই কি 
বেশী সত্য ময়? সমাজের অনেক শুরে, প্রভেদ থাকলেও বহু 
,. ক্ষেত্রে বিরোধের ভাবটা এক কাজ কমে আথিক সমস্বার্থের চাপে 
আচ্ছন্ন হয়ে পড়াও তখন খুব সম্ভব ও স্বাভাবিক ছিল। নবাবী 
আমলের ইতিহাসে যদি এর নিদর্শন পাওয়া যায়, তবে আধুনিক কালে 
তার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া নিতান্ত অন্যায় নয়। ঘটনার পরি- 
মাণের দিক থেকে ইতিহাসে মারামারি কাটাকাটি ও ক্ষুদ্র স্যার্থের 
সন্ধান অপর্যাপ্ত, অথচ আমরা সহজ্রেই অস্যদিকটার কথা তুলে ধরে 
খাকি। অর্থাৎ এখানেও ঘটন।র মুল্যবিচার ও আঙ্নযঙ্গিক দৃষ্টিভঙ্গী 
এসে পড়ে । হিন্দু-সুসলমানের প্রেভেদ অস্বীকার ফ্যাক্ট, অগ্ঠাহা করার 
সামিল, কিন্তু বিরোধ থেকে সহযোগের দৃষ্টান্তের দিকে ঝোক পড়া 
ঘটনার মৃল্যবিচারের কথা! অবশ্য কজিত ঘটনার আমদানি করা 
চলে না, প্রাথমিক ফ্যাক্টের শুরকে আত্াহা করে” ইতিহাস রচনা 
নিশ্চয়ই কাল্নিক হ'তে বাধ্য ৷ 

মুসলম!ন শান্ত্রকারদের কাফের সম্বন্ধে উক্তিউ শেষ কণা নয়, প্রশ্ন 
এই যে সে-নীতি মুসলমান শাসকের পক্ষে দেশে কতদূর ও কতথানি 
কার্যকরী করা সম্ভব ছিঙ্গ। পণ্ডিতদের আস্ফালন সত1যদদের স্ততির 
মতনই বিচার সাপেক্ষ । অহুসংহিতার শূদ্র বা নারীবিস্পোধী শ্লোককেও 
অক্ষরে অক্ষরে দেশের নীতি বলে চালানো চলে না। 

আমীর খস্রুর স্যতি-উৎসবের প্রতিবাদ সম্বন্ধে তাই কথা ওঠে। 
সেখানে সম্ভবতঃ তাঁর সাহিতি)ক প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোই উদ্দেশ্য 
ছিল। সে-গ্রতিভার যদি অভ্িত্ব না থেকে থাক্চে, তাহলে উৎসব নিশ্চয়ই 
অষ্যায়। কিন্তু উগ্র ধর্মবিশ্থাসের জন্য প্রতিভাকে অগ্াহা করা 
চলে না। ধর্মের সংকীর্ণতার জন্য ইয়োরোপীয় মধ্যযুগের সংস্কৃতির 
ধারকদের আজ তুচ্ছ করা হয় কি? আমীর খস্রু হিন্দু বিদ্বেষী 
হতে পারেন, কিন্তু প্রজার চোখের জলে সিঞ্চিত রাজশক্তির দৌলৎ 
সম্বন্ধে উক্তি-ও তাঁর লেখনী থেকে বেরিয়েছিল । 

ইতিহাসের .সম্যক বিদ্বারে-- তাই আমাদের উচিত প্রথমে বাস্তব 
ঘটনা বা ফ্যাক্ট, নিপ্ধারণ ; দ্বিতীয়তঃ, ঘটনার এতিহাসিক মৃল্যবিচার 
ও সেই সঙ্গে নিজের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে সজাগ পাকা; তৃতীয়তঃ, 


আলোচনা ১৯৭ 


বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির সাহাযে) নান! দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে আপেক্ষিক প্রিচার ॥ 
নানা সাহেব ও বাহাছুর শাহ অথবা! তাস্তিয়া বা কীম্দীর বাণীর চরিত্র 
অনুশীলন যেমন ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রকৃতি নির্ণয়ে প্রধান বা.» 
শেষ কথা হ'তে পারে না, তেমনই ভারতে মুসঙ্গমান-শাসনের প্রক্তি-বিচার 
একদেশদশী হওয়াও উচিত নয়) 


সুশোভন সরকার 


“ইতিহাস” পত্রিকার বিগত সংখ্যায় (ষষ্ঠ খণ্ড, দ্রিভীয় সংখ্যা, পুঃ 
১০৩-১৬) শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায় ‘ব্ভাসাগর ও বিধবাবিবাহ আন্দোলন’ 
শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখেছেন, সে সম্পর্কে জামার একটু বক্তব্য আছে। লেখক 
বাঙলা দেশে বিধব!-বিনাহ আন্দোলনের একটি সং্মিপ্ত এতিহাসিক পারক্রময 
দেবার চেষ্ট। করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি এ প্রসঙ্গে পত্তিত 
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগাশের কৃতিত্বের উল্লেখমাত্র করাও প্রয়োজন বোধ করেননি। 

পণ্ডিত রামচন্দ্র বিছু/বাগীশ রাজ! রামমোহন রায়ের অস্তরঙ্গ বন্ধু 
ও শিশ্য. ত্ৰাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য, মহমি দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রথম 
দীক্ষিত ত্রাক্মমণ্ডলীর দীক্ষাগ্তরু। তত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠার পশ্চাতেও 
তার নিষ্ঠা ও উৎসাহ কা্যকরী হয়েছিল । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্বেই 
তিনি বিধবা-বিবাতের স্বপক্ষে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়েছিলেন । তার মৃত্যুর 
পর ১১ই মার্চ, ১৮৪৭ ( এগারোই মার্চ, আঠারশ পঁয়তাল্লিশ ) তারিখের, 
Bengal 01515570800 India Gezette পত্রে জনৈক পত্রলেখক 
লিখেছেন : ‘“I'০ liberal Viavustha (ব্যবস্থা) which he recently 
gave regarding the remarriage of Hindoo widows on 
the application of the Bengal Jritish India Society, 
৪৮০] rank him at the head of Hindoo reformers.” 


সাছিত্যসাধক চরিতমালায় প্রকাশিত ভব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
“রামচন্দ্র বিভাবাগীশ ও হরিহরানন্দ তীর্থব্বামী” নামক পুত্ডিকাখাসি 
দেখলেই ( পৃঃ ১৪ ) তথ্যটি অমিতাভবাবু পেতেন । 
বাঙলাদেশে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন সম্পরক্কিত এঁতিহাসিক আলোচনায় 
পণ্ডিত রামচন্দ্র বিভ্যাবাপীশের নামোল্লেখ, ন!, থাকলে রচনার অঙ্গহানি ' 
করি । 
নিট পির শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস 


পুস্তক পরিচয় 
আক্রিকার কথ! । 


ইতিহাস চর্চা সহল কাজ নয় । নিবুদ্ধিতা, বর্মান্ধতা প্রস্তুতি বহপ্রচলিত 
অনেকগুলি কারণে এই কাছে ব্যাঘাত ঘটে থাকে । আফ্রিকার ইতিহাস রচনার 
পথে প্রধান বাধা হয়েছে রোমান্টিক মন। অজানা মহাদেশ, ভয়াল প্ররুতি 
সার বর্বর অধিবাসীদের নিয়ে যে রোমাঞ্চকর পরিবেশ গড়ে তোল। হয়েছে 
তার ভিতর নৈরাস্রক ( 0১০০৮৮০ ) দৃষ্টির প্রবেশ নিষেধ । এরই মধ্যে ইউরোপীয় 
সেনালীদের বীরত্ব, ধর্হপ্রচারকদের শ্বাথত্যাগ আর দাঁসব্যবসারীদের নিষ্ঠুরতার 
গল্প আফ্রিকার ইতিহাসের স্থান পুরণ করেছে। গুঁতিহাসিক যাতেই এছেল 
অবস্থার অবসান কানন! করবেন। সেল্পঙ্ক বল! যেতে পারে অধ্যাপক ফেজের 
লেখা পশ্চিম আফ্রিকার ইতিহাস সাদর অভ্যর্থনা পাবে। 

বইাটর আয়তন কল্প বিস্ত আলো) বিষয়ের পরিধি বিস্কত। প্রচীন কাল 
থেকে আজকের দিন পর্যস্থ পশ্চিম আফ্রিকার নিদর্ভন এতে বননিত হয়েছে। 
অন্ত প্রাচীন দুগ সম্পর্কে মন্তব্য অলপ? মধ্যযুগ সম্পর্কেও একখানির বেশী পরিচ্ছেদ 
লিখে ওঠা সম্ভবপর হয়নি । কিন্ত এটাই শ্বাতাবিক। ইউরোপীয়লের আসবার 
আগে আক্রিকার ইতিছাষ জেলে ওঠা দুঃসাধ্য । কিছুদিন আগেও হার আলাল 
বার্পস্‌ তার নাইছিরিরার ইতিহাসে € চতুর্থ সংস্করণ, ১১৪৮ ) এই প্রসঙ্গ সামাক্ষ 
ছু একটি অদচ্চ্ছেদে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন । সেদিক থেকে ডট্টর ফেছ্ছের 
চেষ্টা প্রশংসনীয় । 

সাহারার দক্ষিণে পশ্চিম সুদান । তারও দক্ষিণে অতলাত্তিকের উপকূল। এই 
সুইএর ভুপ্রক্ৃতি পৃথক । সুদানে মরুভূমির প্রভাব রয়েছে। উপকূলে ছুর্ভেন্ত 
জঙ্গল । শ্রী্টের জন্মের আগে সমস্ত পশ্চিম আক্রিকাতেই কৃক্ণান নিপ্রোজাতির 
বাস ছিল। ভোট ছোট উ্রাইবাল সমাজের তিতর এদের জ্বীবন-বাত্রা চলত 
জীবিকানির্বাহের অন্ত যা কিছু প্রয়োজন এরা নিজেরাই উৎপাদন করত । 
অতাব হত শুধু লবণের | লবণের খনি ছিল পশ্চিম সুদানেরও উত্তরে আর 
এই খনি ছিল উত্তর আফ্রিকার বারবারদের দ্খলে। এরই ফলে প্রথম বাশিজ্যের 
হুত্রপাত হল। এই বাণিজ্যে উত্তর আ্আক্রিক। দিত লবণ, তাম! আর কড়ি। 


= ডক্টর জে. ভি-ক্ষেস : আন ইনট্রোডাক্‌সন টু ছি হিস্ত্রি অক ওয়েই আক্রিকা। কেস্মিংজ উউমি- 
শাসিট প্রেস, ১১২৭ । 


রুল 


পুক্তক পরিচয় ১৯৯ 


পশ্চিম থেকে যেত সোনা, বদন আর ক্রীতদাস | সাহারার এত্রান্ত থেকে 
প্রান্তে বণিকদের আনাগোনা চলত । শহর ভিশ্র বাণিজ্য ছর ন7; কাজেই 
মরুভূমির কোল থেঁবে পশ্চিম সুদালে অনেক নগরী পড়ে উঠল । 

উত্তরের সঙ্গে পশ্চিমের সম্পর্ক এই বাশিজ্যেই শেল হুয়ে গেল না। 
গ্্টীর প্রথম শতান্বী থেকেই বারবার আর ইহুপীর! দলে দলে পশ্চিম দিকে 
আসতে শুক করে। হষ্ঠ শতাব্বী আন্দাজ আরবেরাও এতে যোগ দিল। 
এরা কেউ আসে পশুচারণের নতুন জমির অঙ্ক/ কেউ খুঁক্ছিল নতুন 
বানস্থান । আর কাকুর মুখে ছিল বর্ষের জিহাদ আর মলে মলে লুটতরাব্ছের 
লোশ। কারণ যাই ছোক, নিগ্রোজাতির অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। নবাগতর! 
মারামারি কর! পছন্দ করত সঙ্ঘবন্ধ হয়ে লড়তে পারত আর সর্বোপরি ঘোড়া 
আর উটের ব্যবহার আনত । লিশ্রোদের গোষ্ঠীবদ্ধ সমান্র বৃক্ষে পরাস্ত হল। 
অনেকগুলি গোষ্ঠীকে লিগে এক একটি ‘সাত্রাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হল। অধ্যাপক 
ফেল এই রকম দশটি সাত্রাঞ্জোর কথ! লিখেছেন। বোধকরি আরও ছিল। 
সে যাই হোক, এই সংআ্রাজ্য গড়ল শুধু পশ্চিম সুদানে । উপকূলের সঙ্গে বাণিজ্য 
চলল কিন্তু লড়াই চলল ন[। সুদানের ফাকা নাঠে ঘোড়! চালিয়ে পদাতিকদের 
অপদস্থ করা যার, আতলান্ত্রিকর তীরে নিবিড় জঙ্গলে ঘোডা অচল । কাজেই 
ওখানে লবাগত্যুদল প্রতান ছড়াল বাণিজ্যের মাধ্যমে "সর ক্রীতদাস শীকারের 
কল্যাণে । পশ্চিম স্থদানে বিজ্রেত1র! ক্রমেই অধিবাসীদের সঙ্গে ঠিশে গেল। 
এই ছল পশ্চিম আফ্রিকার মধ্যযুগ | 

ইউরোনীয়দের আগমনের সঙ্গে পশ্চিম আফ্রিকার ইতিহাসে আধুনিক ঘুগের 
স্বত্রপাত। ইউর়োপীস্র! নিজেরাই নিজেদের কীতিকাহিনী অনেক লিখেছে । 
স্বতিবাক্য আছে, নিন্দামন্দও বাদ যায় নি । যেটা বাদ গেছে সে ছল আক্রিকালদের 
হতিছাস। লেখক এই চেষ্টা! কিছু কিছু করেছেন। 

ইউরোপীয় বপিকেরা আসে অতলাস্তিকের উপকূলে । তাদের প্রধান ব্যবসা 
ছল দাস ব্যবসা । অতলান্তিক টের নিগ্রো দলপতি আর বশিকেরা তাদের 
সায় হল। এয় ফলে উপকূলের গোষ্ঠীব্ধ সমাজে তান হরল, কিছু লোক 
বনশালী হয়ে উঠল) আধুনিক আগ্নেয়াত্মও তাদের ছাতে এল। ক্ষিপ্রগতিতে 
পশ্চিম আক্রিকার ইতিহাসের ধারা পাণ্টে গেল । এরপর থেকে বে সাস্রাজ্যুলি 
পড়ে উঠল সেগুলি অতলান্তিকের তীরেই প্রতিষ্ঠিত হল? দাসব্যবসা ছিল এই রাজ্য- 
গুলির সুল ভিত্তি । কিন্তু এমন ভিত্তি স্থায়ী হয় না! কাজেই ক্রীতদাস শীকারের চেষ্টায় 
অবিরত যুদ্ধবিাহের ভিতর এই রাজাগুলি ভেঙে পড়তে থাকল। ইউরোপীয়রাও 
বাণিক্ষ) ছেডে সভাত। বিস্তারে মন দিল । এর পরের কাহিনী স্ুবিছিত! 


২০" ইতিহাস 


এই হুল ডক্টর ফেজের বরের সংক্ষিত্স্যর! অবশ্যই এমনভাবে বইটির 
শ্রাতি সুবিচার করা চলে না। লেখকের তাব। অত্যন্ত প্রাঞ্জল এবং উচ্চাসহীনতা 
প্রশংসনীয় । * আফ্রিকার ইতিহাস লিখতে গেলে কেমন ধরণের তথ্য প্রয়োজন 
লে সম্পর্কে লেখক সঙ্গাগ এবং এই তথ্যের তাবে তিনি ছ:দেত। কিন্তু তার 
ব)ক্তিগত ফ্লতিস্কের কখ বাদ দিলেও, বইটি পড়লে আফ্রিকার ইতিছাস-চর্চা 
কোথায় গিয়ে পৌচেছে সে সম্পর্কে কিছুটা বারপা কর! চলে। আমাদের 
দেশের ইতিহাস-চর্চ। বছর তিরিশ আগে এমনই ছিল। অঁষ্টায় প্রথম থেকে 
আরোদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজনৈতিক ইতিহাসের কাঠাষে। খাভা করার চেষ্টা 
ভলেছে। কিছুটা স/ফ্ল্যও অর্জন কর! গেছে। কিন্তু দেশের মাঁছহের 
"সম্পর্কে তথ্য খুবই কন। আধুনিক বুগে এসে এই তথ্/হীনত!) পাড়াদায়ক । 
যথারীতি এই অতাব পুরণ করার জন্ত অধ্যাপক ফেজও ইউরোপীয়দের সম্পর্কে 
অনেক অপ্রয়োজনীয় কথা বলেছেন ( যথা, কলম্বাসের আনেরিক! আবিার 
বুত্তান্ত, পুঃ ৫৭; পডতুগীজ-ডাচ সম্পর্ক পৃঃ ৬* ইত্যাদি) প্রয়োজনীয় কথা 
য। বলেছেন 'সেণ্ডলির সম্পর্কেও প্রশ্নের অবন্তাশ আছে। যেমন, দাসব্যবসার 
কুফল আফ্রিকায় কি রূপ” ধারণ করেছিল এই আলোচন) করতে গিয়ে তিনি 
জনসংখ্যার উপর এর কি প্রভাব তার কথ| বলেছেন কিন্ত এই ব্যবসার ফলে 
সমজ্ঞ দেশের নৈতিক ননিয়াদ কি নিদারুণ আঘাত পেল সে সম্পর্কে আলোচন। 
পরিহার করেছেন ।  তথ্যহীনতাই যে তাকে সাধারণ যাগ্ছসের ইতিহাস রচন! 
ক্ষরতে দেয়নি একথা নোধকন্পি সব জাগার সত্য নয়। যেমন, বিংশ শতান্বীর 
অর্থনীতিক বিবতন সম্পর্কে তিনি যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন ( পৃঃ ৯৮৬-১৯০ ) 
সেগুলি থেকে দেশের লোকদের জীবন সম্পর্কে কিছুনা ধারণ! হয় না। অথচ 
এখানে তথ্যদীনতার ওজর অচল। বইয়ের শেষে তিনি যে পুস্তকতালিকা 
দিয়েছেন ত।” পেকে তিনি নিতে [ক ধরণের মালমশলা ব্যবহার করেছেন সেকখ। 
অল্গানাই থাকে। তবে তার বৃটিশগন্ধী বর্ণন। থেকে অছুমান- হয় ঘে উনবিংশ 
শতান্বীর ইংরাঞ্জ কলোনিরাল অফিসের কাগজপত্র আর পাল'মেপ্টের রিপোর্টস্‌ 
তার প্রধান অবলক্বন ছিল) এই সঙ্গে ধদি তিনি ফরাসী আর ডাচ কোম্পানী 
আর জার্মান সরকারের কাগজপত্র দেখে উঠতে পারতেন তাহলে বোধকরি তার 
দৃষ্টিভল্ী এবং বক্তব্য কিছুটা অক্তরকম হত ॥ 





অঙ্গীন দালওতপ্ত 


নিখিল ভারত প্রাচ্য বিদ্যা-সন্মেলন 


এবছর নিখিল তারত প্রাচ্য বিস্যা-সম্মেলনের অষ্টাদশ অধিবেশন দক্ষিণ ভারতে 
চিদস্বরমে অবস্থিত আশ্র/মালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বড়দিনের দুটিতে অন্তত ছুয়েছিল | 
এই সম্মেলনে যোগদান করবার ভ্রষ্ট ভারতের বিতিশ্রন্তান পেকে সভারা 
অসেছিলেন । এই স্যর মধ্যে অধিকাংশ ভারতের বিশ্তিগ্র নিশ্ববিচ্থালব ও 
শিক্ষা-ম্সিরের প্রশ্তিলিধি। এদের মধ্য অনেকে যূলাবান্‌ প্রবন্ধ পাঠ কৰেছিলেল। 
ভারতীয় সমর! ছাড। সিংহল থেকেও করেকজন সত্য এসেছিলেন । এ ছাড়া 
জার্মানী, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের কয়েকজন সভ্যও এসেছিলেন । 

নিখিল ভারত প্রচে বিগ্টা-সশ্যেলন কয়েকটি শাখাতে বিভক । এবারক্কার 
অধিবেশনের মূল সভাপতি চযেছিলেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি শিশ্ববিখাঞত দার্শনিক 
ডক্টর শসর্বপলী রাধাকষন্। এই সম্মেলন ১৪টি শাখাতে বিতক্ষ হয়েছিল যথা 
(১) টবনিক-_সহাপতি প্রক্ষেত্রেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; (২) ইরানীয় দংগতি-_ 
সভাপতি অীঁভে, এম, উনডাল৷ ; (৩) সংক্ষত-_সভাপতি এ এস, পি, চতুবেদী ২ 
(৪) মুসলমান সংরতি__সভাপতি জনাব এ, সিদ্দিকী ; (৫) আরব ও পারত 
সংঙ্কতি-_সতাপতি গ্ঘোগ ধ্যান আছ; (৬) পালি ও শবৌদ্ধধন_ সভাপতি 
প্র এ পি, বুন্ধদত্ত ; (৭) প্রাকৃত ও জৈন ধর্ম্ম_সভাপতি জী এইচ, তরানী; 
(৮)- ইতিছাস--সভাপতি জী এ, ডি, পুসলকর ; ৫৯) প্রস্থতত্ব_-সভাপতি ও বি, 
হুব্বারাও ; (১০) ভারতীয় ভাষাতত্ব-_সভাপতি জী জে, এম, মোহন্দলে ; (১৯) 
দ্রাবিড় সংচ্ষতি__সভাপতি শী আর, সি, সেটুপিলে; (১২) দর্শন ও ধর্ম 
সভাপতি শু আর, ডি কর্শ্বরকার ) (১৩) বিজ্ঞান ও শিল্পকলা__সভাপতি শরীচারু 
চক্র দাশগুপ্ত ; (১৪) তামিল সংঙ্কতি। * 

২৬শে ডিসেম্বর সকাল ১১টার সমন্ন অষ্টাদশ নিখিল তারত স্থাচ]বিদ্ঞ।- 
সঙ্গেলনের কাজ্জ আরম্ভ হয়। মূল সভাপভি ভক্টর প্রীসর্ববপল্লী রাধারফন্‌ ভার 
অনবন্ত ভাবাতে সভাপতির ভাষণ দেন । 

এরপর এথানে একটি সুন্দর অস্থষ্ঠান হর । তারতীর ভাবাতত্ব পরিষদ, বিখ্যাত 
ভ।যাচাধ্য ডক্টর শস্নীতি কুমার চট্টোপাধ্যারকে তাহার ৬৫ বৎসর পৃণ্তি উপলক্ষে 
একটি স্মারক পুস্তক দান করেন । ডক্টর ্রাধাকুঞ্ণন্‌ ভার ভুলসা প্রশংসা করে 


ob 


২০২ ইতিহাস 
তার হস্তে এই স্বারক গ্রন্থ দেন। এই দানের উত্তরে ডক্টর এচট্টোপাব্যার 
যথাযোগা উত্তর দেন। 

দ্বিতীঘ্ দিনের আববেশন আরম্ভ হর ২৭শে ডিসেম্বর সফাল ৮-৩০ টার সমর । 
এই সময় থেকে শাখা-সভাপতিগশের অভিতাধণ আরম্ভ হয়। এই অধিবেশন 
খুব প্রয়োজ্রনীঘ্র কারণ প্রত্যেক শাখাতে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ পড়া হয্ন। একই 
সময়ে দুটি প্রশন্ত হলে শাখা সভাপতিগণের অতিভাবণ পঠিত হুয়। এদের 
সকলের অভিভাহপণ পাণ্ডিত্য পূণ ও হৃদহপ্রানী হয়েছিল। 

তৃতীয় দিনের অধিবেশন আরস্ভ হয় ২৮শে ভিসেম্বর সকাল ৮-৩* টার সময় । 
এই দিলেই প্রবন্ধ পাঠ সমাপ্ত হয়। সর্ধবশুদ্ধ প্রান্ত ২২৫চী প্রবন্ধ পড়া হয়েছিল। 
বিকাল ৎ-৩০টার সময় শাস্ত্রী ছলে অধিবেশনের সমাপ্তি হুর! এই দিলে স্থির 
হয় যে আগামী অধিবেশন ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হবে। উনবিংশ 
নিখিল তারত প্রাচ্য বিষ্//-সন্মেলনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হত্েছেন পাটন! 
বিশ্ববিস্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংঙ্চতির প্রধান অব্াপক এ এ, 
এস, আপ্টেকার। তিনি একজ্রন ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত এবং ডর নির্বাচনে 
সকলে খুব আনন্দ প্রকাশ করেন। 


উইচারু চজ্ঞ দাশগুপ্ত 


ষন্ত খণ্ড চতুর্থ সংধ্যা ১৩৬৩ 
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বৌদ্ধধর্শ্মের আকর্হণে ভারতবর্ষে যুগে যুগে সুদুর চীনদেশ হইতে 
বহু ধর্্মনিষ্ঠ পরিত্রাজ্সকের পদাপ্ণ ঘটিয়াছিল। তথাগতের শ্মতিপৃত 
তীর্থ স্থানগুলি পরিদর্শন ব্যতীত ধর্শ্মওান্থ সংতাহ এবং হদ্ধের দেহাবশেষ 
বা তাহার স্পর্শধশ্য স্মারক দ্রব্যাদি আহরণ ইহাদের অভিযানের 
মূল উদ্দেশ্য ছিল। এই সকল অভিযাত্রীর মধ্যে ফা-হিয়েন, সুং- 
ইয়ং, উয়াং-চোয়াং, এবং ই-চিং প্রভৃতির কাহিনী ভারতীয় ইতিহাসের 
ছাত্রদের নিকট সুপরিচিত । ভারতের বিভিল্ন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের 
প্রভাব এবং বিস্তৃতি সম্বন্ধে তাহাদের সঙ্ধলিত তথ্যাদির প্রামাণিক 
মূল্য ও গুরুত্ব সুধী সমাজে স্বীকৃত । ইহাদের আবির্ভাবকাল মোটামুটী 
খৃষ্টীয় পঞ্চদ শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দীর শেযভাগ পর্য্যস্ত । ভারতবর্ষে 
বৌদ্ধধশ্্ম যে ন্যুলাধিক সপ্তম শতাব্দী হইতে ক্ষীয়মাণ ও ধ্বংসোম্মুখ 
হইয়! পড়িতেছিল পণ্ডিতগণের এই ধারণাও প্রধানতঃ ইহাদের রচিত 
বিবরণের তুলনামূলক বিশ্লেষণ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। যাহা হউক 
এই সকল ধৰ্শ্মগতপ্রাণ চৈনিক তার্থস্করদিগের দুর্গম অভিযানের ধারা 
যে অষ্টম শতান্দীর শেষ ভাগেই লিঃশেষিত হইয়াছিল তাহ। নহে। 


২০৪ ইতিহাল 


তবে অষ্টম হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ইত্ততঃ বিন্নিপ্ত চীন ভাষায় 
লিখিত যে সকল ভ্রমণবৃত্তান্ত পাওয়া যায় সেগুলি যে উপাদানের 
প্রাচুর্ষ্যে বা বর্ণ বৈচিত্র্য পূর্ব পর্য্যটকগণের আলেখ্য অপেক্ষা হীনপ্রভ 
সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । 

উত্তরকালে যে সকল চৈনিক পরিক্রাজক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন 
তাহাদের মধ্যে হুই চাওর নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । আনুমানিক 
৬৯৩ শ্বুঃ কোরিয়! প্রদেশে ইহার জন্ম হয়। ৭২৩ খুঃ ত্রিশ বৎসর 
বয়সে ইনি ভাব্রতবধ পরিভমণে আসেন এবং ৭২৯ খৃঃ অবধি নালা 
স্থানে অতিবাহিত করিয়া অবশেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্থন করেন এবং 
মগধ হইতে কারাসার পব্যস্ত নিজ পরিক্রম। কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন । 
এই কাহিনীর জাশ্ছান ভাষায় একটী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । হুই 
চর ভারতীয় গুরু বজ্রবোধি ও গুরুভ্রাতা অমোধবজ্ঞ তাহার সহিত 
চীন গমন করেন । তথায় ইহারা একযোগে মহাযানযোগ নামক এন্বের 
চীন ভাষায় অমুবাদ করেন এবং বহু চৈনিক পু'থিপত্রের অস্থলিখন 
করেন। হুই চাওর আলোচ্য বৃত্তাস্তের কাল ৭২৯ স্বঃ। তাহার সময় 
কুশ্ীনগর জনশূন্য তইয়! পড়িয়াছিল। বারাণসীর অবস্থাও ছিল শোচনীয় 
সে সময়ে রাজ্যে কোনও রাজ! ছিল না। নগরে বনু ভথ্মলিপ্ত শৈব 
বা পাশুপত সন্ন্যাসী দৃষ্ট হইত বৌদ্ধধর্ট্রের পুর্ব গৌরবের ম্লান 
সাক্ষাস্বক্ধূপ ধর্শ্চক্র-সভবারামের সৌধটী তখনও দণ্ডায়মান ছিল। ইহার 
প্রস্তর ভম্তঞ্চলি এত বিশাল যে পাঁচজন লোক বাহু বিস্তার করিয়া 
তবে ইহাদের বেষ্টন করিতে পারিত। প্রচলিত কিন্বদস্তী অনুসারে 
অগধের শিলাদিত্য ইহার মধ্যে অবস্থিত একটা প্রখ্যাত বুদ্ধমুণ্তি ও 
একটী বিশাল ধর্শচক্র নির্মাণ করেন । এই ধর্শ্মচক্রের এক একটা 
চক্রদৃণ্ড ছিল ৩০ ফুট দীর্ঘ । এতঘ্যতীত বারাণসী নগরে প্রায় ৫০ 
বৌন্ধমৃদ্তি ও একটা সোনালি ব্রোঞ্জের মুত্তি তখনও বিদ্যমান ছিল। 
কাশ্ঠকুজ্ঞ ছিল নধ্য তারতের নৃপতির রাজধানী । এই মহানগরীতে 
তখনও বহু লোকের বাস, ছিল। রাজার সমৃদ্ধির নিদর্শনম্বরূপ তাহার 
হস্তীশালায় ৯০০ হস্তী ছিল। সস্তরাম্ত ব্যক্তিগণও ২০৩০০ হস্তী 
র1খিতেন। রাদ্দ। পার্শ্ববর্তী লরপতিগণের সহিত নিরন্ত্গ যুদ্ধে লিপ্ত 
থাকিতেন। এই সকল যুদ্ধে পিজয়চঙ্রী সর্বদাই তাহার উপর প্রদন্ন 
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ছিলেন। ফলে পরাজিত রাজ্রন্তবর্গ সকলেই ডহাকে করদানে বাধ্য 
হুইতেন। বালা ও প্রজ। সকলেই অহিংসামপ্রে সমান শ্রদ্ধাশীল 
ছিলেন। অপরাধীদিগের উপর কোনওরূপ নির্য্যাতনের প্রথ। ডিলন্তা ৷ 
বিচারে প্রায় সকল অপরাধীরই অর্থদণ্ডের বিধান ছিল । এইখানে 
অহিংস! মন্ত্রের এমনই প্রভাব ছিল যে দস্থাগণও লুঠনকালে নরহত্যা 
হইতে নিবৃত্ত থাকত । নগরবাসীর! ছিল অভি সৎস্থভাব ৷ জ্রীবহত্যার 
প্রতি তাহাদের অস্বাভাবিক বিরাগ ছিল । ফলে সহরে কদাইখানা বা 
মাংসের দোকান ছিল একান্ত বিরল । “মধ্যভারতে” হীনযান ও নহাযান * 
উভয় মতেরই প্রসার ছিল। আবস্ডীনগরে তখনও সংঘ ও ভিক্ষু দেখা 
যাইত। কিন্তু বৈশালী নগরে অ'.ত্রপঙ্জী আরাম তখনও বিদ্যমান 
থাকিলেও সেখানে আর অমণদিগের বাস ছিল ন! । উপাসল! মন্দির- 
গুলিও জীর্ণ ও ভগ্রদশায় উপনীত হইয়াছিল । কপিলবস্তরও জরনশৃন্য 
অবস্থ।। সঙ্কাশ্য হইতে তিন মাসের পথ অতিক্রন করিয়া উই চাও 
দক্ষিণ ভারতের সব্বপ্রধান নরপতির রাজধানী, উপনীত হন। 
(সম্ভবতঃ ইনি চালুক)রাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য।) ইহার আট শত 
হস্তী ছিল। ইহার রাল্র/সীমাও ছিল বছ বিস্তত। রাজধানাতে বন্ছ 
মঠ ও সন্যাসা ছিল এবং হীনযান ও মহাযান উভয় মতই প্রাদুর্ভাব 
দেখা যাইত । হু চাও বলেন যে স্থানীয় পর্চতের উপর তদানীং 
পরিত্যক্ত সঙ্ঘার।মণ্ডলির গঠন নৈপুণ্য দেখিয়া মনে হয় যেন তাহার! 
মানুষের স্থষ্টি নহে, বুঝিবা মক্ষগণের দ্বারা নিন্সিত। কিন্ত সেগুলি 
তখন মন্ুদ্যবজ্দিত। তবে জনশ্র্তি ছিল যে সেই সময় হইতে ৭০০ 
বৎসর পুবের্ধ, নাগার্জ্জনের সময়, এই স্থানে তিন সহঅ্র ভিক্ষু বাস 
করিতেন। সিন্ধু প্রদেশে রাজা ও প্রজাবর্গ সকলেই হীনযান ও 
মহাযালভেদে বৌদ্ধধর্ম্মীবলম্বী ছিলেন। 

এই প্রদেশের লোকেরা সঙ্গীত বিভার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন । 
এখানে দণ্ডবিধির কঠোরতা অতিশয় ভ্রাস পাইয়াছিল। প্রাণদঞণ্ডের 
বিধান বা অপরাধীদিগের গলায় কাঠের বেড়ী পরাইয়া রাখার প্রথা 
প্রচলিত ছিলনা । ৭২৭ খুঃ আরবগণের আক্রমণে এই রাজ্য বিশেষ 
ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াছিল । সিন্ধু গুদ্ররাট প্রদেশও ( সম্ভবত: ₹াজপুতানার 
অংশ বিশেষ ) আরবগণের সাম্প্রতিক আক্রমণে ধ্বংস হই২।।ছল । কিন্তু 
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তাহ! সত্বেও রাজা ও প্রজ্ঞারা হীনযান বা মহাযান মতে বিশ্বাসী 
ছিলেন এইখানেই স্জ্ঘভূদ্রর জন্মস্থান । এই স্থানের লোকেরা 
আদৌ পানসক্ত ছিলনা ৷ পথে ঘাটে মগ্ভপও দেখ! যাইত না। চীন 
ভুক্তির (যুয়াং চোয়াং বলিত আলমুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত 
চীনপতি ) অন্তর্গত তমসাবন বিহার তখনও বর্তমান ছিল। ইহার 
কিছু দুরে আরও ৭1৮ টী সঙ্ঘারাম ছিল এবং সেখানে ৫০৬০০ 
ভিক্ষু থাকিতেন। 
সুই চা'ও বলেন যে কাশ্মীর রাদ্দ্যে বহু লোকের বাস, কিন্ত সেই 
অনুপাতে ধনীর সংখা! অধিক নহে। রাজা, প্রজা ও সাসস্তবর্গ 
সকলেই তীনযান বা মহাযান মতে শ্রন্থাবান। রাজা, মহিষী, রাজ- 
কুমারগণ ও অভিজাত বংশীয় অনেকেই নিজ নিজ নামে সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা 
ও সেই উপলক্ষ্যে দরিদ্রদিগকে দানধ)|ন করিয়। থাকেন । এখানে 
মোটে ক্রাতদাস এরখার প্রচলন নাই । তিববতে বৌদ্ধধর্শ্বের কোনও 
প্রকার বিস্তার না ঘটিলেও তিব্বতের পুর্বভাগে সকল প্রদেশে বোৌদ্ধধর্শ্ম 
সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল ৷ গদ্ধার রাজ্যে বৌদ্ধধশ্র্ের যথেষ্ট সমাদর ছিল। তু 
কুয়ে (তুৰ্ক ) কাপিশরাজকে হত্যা করিয়া এই রাঞ্য অধিকার করেন। 
এই রাজ্যের রাজ, রাজপরিবারের ব্যক্তিরা এবং সাহস্তগণ সকলেই 
ত্রিরত্রের শরণার্থী । এই রাজে) চৈনিক পরিত্রাত্রক একটি অদ্তুত প্রথার 
উল্লেখ করেন । রাজ! বৎসরে ছ্টবার করিয়া এক মহ!সত! আহ্বান 
করিয়া তথায় হস্ডী অশ্ব প্রভৃতি সম্পদ এবং এমন কি নিত মহিবীগণকে 
ধশ্্ার্থ উৎসর্গ করিতেন ও পরে অমণগণের নিকট বিহিত মূল্য দিয়! 
ইহাদের পুনরায় ক্রয় করিয়া লইতেন। রাজধানী পুদ্ষলাবতী হুইতে 
পশ্চিম দিকে তিন দিনের পথ দুরে বিখ্যাত কণিক্গুপ অবস্থিত ছিল। 
সেখানে বৌদ্ধধর্মের উভয় সম্প্রদায়েই অস্তিত্ব ছিল। উদ্ভান বা 
উড্ডিয়ানে রাজা ও প্রজা সকলেই বোৌদ্ধধর্শ্মে একান্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন; 
শ*স্ডাহারা নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সমস্ত অর্থই অকাতরে অ্রমণগণকে 
দান করিতেন। নগরে নিতাই ধর্শ্মসভ! ও দানযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হুইত। 
ফলে সঙ্ঘারামগ্ুলি বিশেষ , সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়।ছিল। ভিক্ষুগণের 
সংখ্যাও ছিল অনেক । এথানে বিশেষ করিয়া মহ।যান মতের প্রাধান্য 
ছিল । গঞঙ্ধার রাজের অধীনস্থ লম্পাক ও কাপিশ প্রদেশেও যথাক্রমে 


~~ 


ভারতে বে'ক্ধধর্শ্মের বিস্তার সম্বন্ধে কয়েকটি চৈনিক বিবরণ ২০৭ 


মহাযান ও চীনযান মতের প্রভাব ছিল?” শেষোক্ত প্রদেশের র৷দ্রধানীতে 
বুদ্ধের শগীর বিএাত স্বরূপ তাহার পবিত্র কেশ ও অস্থি সমন্ধে রক্ষিত 
ছিল। চিত্রল ও জাবুলীন্থানের বিজয়ী তুকী অধিবাসীগণ বোহ্ধধর্শ্ 
অবলম্বন করিয়াছিলেন । বাষিয়ান, তোখাদিস্তান, খোট।ন এবং কারাসার 
অঞ্চলেও হীনযান মতের বহুল প্রসার ঘটিয়াছিল ৷ 

ছুই চা'ওর পর যে পরিক্রান্রকের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় ভাহার 
নাম উ-কং। তিনি ৭৫১ খ্বঃ দেশ হইতে যাত্র। করিয়। ৭৯০ খৃঃ 
প্রত্যাবর্তন করেন । তিনি কাশ্মীরে মুং-টি [বিহারে ‘শীল’ অধ্যয়ন করিয়া 
মহাসব্বান্তিবাদ সম্মত 'বিনয়' অনুশীলন করেন । তাহার মতে উত্তর ভারতের 
সকল বৌদ্দই উক্ত শাখার অন্তভুক্ত ছিলেন। সে সময় কাম্মীচর তিন 
শতেরও অধিক সঙ্ঘারাম এবং অগণিত শপ ও মূত্তি শোভা পাত । গন্ধার 
ও তাহার পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা বৌদ্ধ ছিল। উ-কংয়ের মুত গন্গার 
রাজ ছিলেন কণিছের বংশধর । কিস্ত রাজার নাম ও ভাঙার পুত্র, ভ্রাতা 
ও মহিষীগণের প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘারামণ্ডলির নাম হইতে তাহার! তর্ক আতীয় 
বলিয়। স্পপ্ট প্রতীত হয়। উ-কং প্রত্যাবর্তনের পথে গন্ধার রাজের 
নিকট সশ্রদ্ধ সবদ্ধন। লাভ করিফাছিলেন। উ-কং কাশ্মীর হতে বারাণসী 
হইয়। গৃত্রকূট, বৈশ্ণলী প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া লালন্দায় গমন করেন ও 
তথায় তিনবৎসর কাল অবস্থান করেন। তিনি এই সকল স্থানের যে 
বিবরণ রাখিয়! গিয়াছেন তাহা দ্বারা তাহার পুর্বস্থরী যুঞ়াং-চোয়াংএর 
বৃত্তান্ত বর্ণে বণে সমর্থিত হয় । 

দশম শতকের শেযার্দ্ধে কি-ইয়ে নামক আর একজন চৈনিক পরিব্রাজকের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দৃষ্টিগোচর হয়। ইনি কাই-পাও যুগের নবম বর্ষে অথাৎ 
৯৭৬ খৃঃ ভারতভ্রমণ শেষ করিয়া নিজমঠে কিরিয়। যান। তিনি 
ভাত হুইতে ৪২ অধ্যায়ে সমাপ্ত নির্ব্বাণস্থত্রের একখণ্ড পুথি সংগ্রহ 
করিয়া ফেরেন । ইনি তুরফান, কারাসার, খোটান, কাসগড়, এবং সুং-লিং 
পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া কাশ্মীরে আসিয়া উপনীত হন এবং সেখান ' 
হইতে গন্ধার ঘুরিয়! অবশেষে কাম্যকুক্জে পৌছান। কান্যকুক্তে তখন বৌদ্ধ- 
ধর্শ্মের অবলুপ্তি ঘটিয়াছে । নগরে বহু চৈত্য ও সঙ্বারাম পরিত্যক্ত অবস্থায় 
পড়িয়া থাকিলেও সেখানে কোনও ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর অস্তিত্ব ছিল ন! । 
স্বগদাব অভিমুখে যাইবার পথে মগধরাজ্যের অশ্ুভুক্তি একস্থানে তিনি 


২০৮ ইতিহাস 


চীনদেশীয় ভিক্ষুদিগের নিজ্রন্ব এক মঠে আশ্রয় লাভ করেন । এই মঠের 
প্রচুর আঘ্ম ছিল। আটটী গ্রামের রাহ্রস্বের দ্বার! ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ 
হইত। এই মঠটী আচাৰ্য্য এবং তাহাদের শিষ্যদের গমলাগমনে নিরন্ভর 
মুখর থাকিত। গৰায় বঙ্জালনের উত্তরে সিংহল রাজের নিশ্মিত একটি 
বিহারের তিনি উল্লেখ করেন। সম্ভবতঃ ইহাই সঙ্জাট সমুদ্রগুপ্তের 
রাজত্বকালে সিংহল রাজ মেঘবশ্্রণের নির্ববন্ধাভিশয্যে নিশ্মিত হইয়াছিল । 
গন্প। হুইতে উত্তর-পশ্চিমে ১৫ লি (প্রায় তিন মাইল ) অতিক্রম করিয়া 
কি-ইয়ে, ঝুয়াং-চোয়াং বর্ণিত প্রাগ-খোধি পর্বতে উপস্থিত হন। সেখান 
হইতে ৩০ লি উত্তর-পৃবেরধ তিনি কু-মো নগরে হিযা-লো নামক এক বিহারের 
আশ্রয়" গ্রহণ করেন । দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভিক্ষুগণ এইখানে 
বসবাস করিতেন । স্ুবিথ্যাত নালদ্দ! বিহারের উত্তরে ও দক্ষিণে 
অনেকগুলি বিহার ছিল। সকল বিহারই ছিল পশ্চিম দ্বারী । এইখান 
হইতে উত্তর পুর্ব পথে যাইবার সময় তিনি একট! কাম্মীরী ও আর 
একটী চীন দেশীয় বিহার দেখিতে পান। ইহ) ছাড়! পাটলীপুত্র 
হইতে দক্ষিণ পূর্বে প্রায় ১০০ লি দুরে তিনি প্রাচীন চীন! সঙ্বারামটী 
দেখিতে পান। বৈশালী নগরে উপস্থিত হইয়া তিনি বিহারগুলির 
ভগ্লাবশেষ দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হন। অবশেষে নেপাল ও তুধারাৰৃত 
পর্ধবতমাল। অতিক্রম করিয়া সুন-ইয়ে হুইয়া তিনি কাই-চু প্রদেশে 
প্রত)াগমন করেন। 

ইহার পরবস্তা যুগে অপর কোন পরিভ্রাজকের বিবরণ অগ্ঠাপি প1য়া 
খায় লাই বটে, কিন্তু ভারত ও চীনের মধ্যে উভয় দেশীয় বে'ছধর্ষ্মজিঙ্ঞান্ু- 
গণের যাতায়াতের বিরাম ঘটে নাই। বহুকাল পূর্বে ফরাসী মনীষী জুলিয়া'যার 
সম্পাদিত তালিকা হইতে এই নিরবচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় পাওয়া! যায়। কথিত আছে যে ৯৪৭ পৃঃ তাও উয়েন নামক এক 
শ্রমণ ছয় বৎসর ভারতে অবস্থান করিয়া ও আরও ছয় বৎসরে ভ্রমণ সম্পন্ন 
করিয়া চীনে ফিরিয়া যান। ৯৬৬ খৃঃ আচার্য্য হিং-কিং ধর্ম্মগ্রন্থ 
সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৫৬ জন কৃতবিভ শ্রমণ সঙ্গে করিয়া কারাসার, 
কুচে, খোটান ও পুরুষপুর্‌ হইয়া! কাশ্মীরে উপস্থিত হন । পথিমধ্যে এ 
সকল দেশের রাজ|দিগের নিকট হইত চৈনিক পরিত্রাজ্কগণ বিশেষ 
সমাদর লাভ করেন এবং ওাঁহাদিগের কার্যে) সব্ন প্রকার সহায়তা 
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করিবার জগ স্থানীয় প্রজ[দিখের উপর রাজকীয় নির্দেশ দেওয়। হয় ॥ 
৯৭৫ হইতে ১০৩৪ খুঃ অবধি পূৰ্ব্ব ও পশ্চিম. ভারতীয় বহু অরমণও 
ধর্মগ্রন্থ ও স্মারক দ্রব্যাদি লইয়া চীনদেশে গমন করিয়াছিকেল। 
সেখানে চীন সগ্রাট কর্তৃক তাহাদের সাদর অভ্যর্থআার বহু উল্লেখ 
পাওয়া যায় ॥ অবশ্য এই সকল বৌদ্ধ অভিযাত্রী দিগের অদৃষ্টে যে সকল 
সময়ই সমাদর লাভ ঘটিত তাহা নহে” কদাচিৎ লাঞ্ছনার কাহিনীও 
চৈনিক বিবরণ হইতে জলা যায়। মঞ্জত্রী নামক পূর্বভারতের কোন 
রাজকুমার কয়েকন্দন চীনা অমণের সহিত চীনের রাজধানীতে আলিয়া 
উপস্থিত হন। সম্রাট থাই-সং ( রাজ্র্যারোহণ ৯৭৬ খৃঃ ) ভাহাকে সানন্দে 
নিজ রাজো এমটা মঠে থকিবার অনুমতি দেন। অল্পকাল মধ্যেই 
ধর্শ্মচর্য্য। ও একা্িক নিষ্ঠার দ্বার! মঞ্জুরী সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া 
উঠেন। কিন্তু তাহার এই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে চীনা অমণরা 
ঈধ্যাপ্িত হইয়। ডাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিল এবং ফলে সম্রাটের নিকট হইতে 
তাহাকে অধিলগ্ছে চীন ত্যাগ করিয়া যাইবার এক জরুরী অলভ্ব্য নির্দেশ 
অ।রী করা হইল । দেখা যাইতেছে, বিদেশীয় ধর্শম প্রচারকদিগের বিরুদ্ধে 
সন্দেহ, এবং সঙ্গত বা অসঙ্গত কারণে কুৎসা রটনা একান্ত আধুনিক 
ব্যাপার নহে । 

প্রায় ই শতাব্দী পরে আনুমানিক ১২২৫ খৃঃ চৌ-ভু-কুয়ার বিবরণ 
হইতে মালাবার অঞ্চলে সেরন্দিবে, এবং চোল বলে বৌদ্ধদিগের এবং 
তাহাদের বহু মঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। পণ্ডিত নীলকণ্ঠ শান্ত্রী মনে 
করেন যে এক্ষেত্রে হিন্দুমঠ ও মন্দিরগুলিই চৈনিক পরিত্রাজকের দ্বার! 
ভুলক্রমে বৌদ্ধ বলিয়। আখ্যাত হইয়াছে । এ-কথা সত্য যে মুসলমান 
"এতিহাসিক অনেক সময় হিন্দু এবং বৌদ্ধ সুল্তিগুলিকে একই সংজ্ঞায় 
অভিহিত করিয়াছেন। কিন্ত চীনা বৌদ্ধ পর্যটকের পক্ষে সর্বদ। এই 
প্রকার ভ্রমের সম্ভাবনা যে কতদূর যুক্তিসহ তাহাও বিবেচ্য । 

পরিশেষে ১৩৭৮ খ্ুঃ রচিত কোরিয়া দেশে প্রাপ্ত এক ভারতীয় 
বৌদ্ধাচার্য্যের সমাধিত্তংপে উৎকীর্ণ কাব্যপ্রশত্ডি হইতে তৎকালীন ভারতীয় 
বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা সম্বন্ধে অপ্রত্যাশিত আলোকপাত হয় । এই প্রশত্তির 
রচয়িতা লি-সে ছিলেন একজন অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী । ১৩৬৮ 
খৃঃ মোঙ্গলগণের পতনের পুর্বে তিনি মাঞ্চুরিয় ও কোরিয়া প্রদেশে 
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মোঁজলসরকারের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। তাহার গুরু ছিলেন ভারতীয় : লাম 
ধ্যানভদ্র ব! শৃণ্যাদিশ্য। তাই-তিং যুগে (১৩২৪-১৩৩৪ খৃঃ ) সমএ চীন 
রাজ্যে তাহার গৌরব এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে মাঞ্চুরিয়া প্রদেশের 
ওনান নদীতীরে স্বয়ং চীনসআাট আসিয়া তাহার নিকট বোদ্ধর্শ্মের 
উপদেশ শ্রবণ করেন। এই ঘটনার পর কিছুকাল ধ্যানভড্র কোরিয়া দেশে 
বন্রপর্বতের একগুহায় সাধন ভজনের শুল্য আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছুদিন 
পরে সঙ্ঞাটের একাস্তিক অহুরোধে তিনি রাজধানীতে আসিয়া সম্রাটের 
অশ্তঃপুরে ধর্্টালোচনায় নিযুক্ত হন। পরবস্তী চি-চিহেং যুগে (১৩৪১ 
১৩৬৮ খৃঃ ) তিনি সম্রাজ্ঞী ও রাজকুমার কর্তৃক রাজসভায় ধর্শ্মব্যাখ্যা 
করিবার জন্য নিমস্তিত হন । আলোচ্য শিলালিপিতে, তাহার ক্রীবনী 
হইতে জান! যায় যে এই মহাত্মার পিতা ছিলেন মগধের এক রাজ 
বা রাজদ্া, এবং তাঁহার মাতা ছিলেন কাঞ্চীর রাজকুমারী । আট 
বৎসর বয়সে তিনি সন্ধর্শ্বে দীক্ষা লাভ করিয়া! উচ্চ শিক্ষার জন্য নালন্দা 
গমন করেন। একাদিক্ৰমে এগার বৎসর সেখানে আচার্যা বিণয়ভত্রের 
নিকট অধ্যয়ন করিয়া শেষে গুরুর অহুজ্ঞাক্রমে তিনি সিংহলে সমস্ত- 
প্রভাস নামক স্থানে গমন করেন। সেখানে তাহ।র নৃতন নামকরণ 
হয় শৃণ্যাদিশ্য । (সিংহুলে যাইবার পথে তিনি প্রথমে বঙ্গদেশে রাঢ়ক 
বা রাঢুপুরে আসেন ও সেখানে সদন্ধর্্বপুগুরীক নামক বিখ্যাত বৌদ্ধ 
গ্রন্থের ব্যখ্যা শ্রবণে প্রীত হন। পথে কাঞ্চীপুরে এক সাধারণ সভায় 
তিনি অবতংসক-স্থত্রের ও উভয়বিধ বোধিচিত্তের আলোচন! শ্রবণ করিয়া 
বিশ্মিত ও আনন্দিত হন। ভারতের নানা শ্থান পরিভ্রমণ করিয়া 
তিনি এত পরবর্তী যুগেও ইতস্তত: বৌদ্ধধর্শ্মের যে সকল নিদর্শন 
দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহা অতিশয় কৌতৃহলোদ্দীপক। তিনি বলেন 
যে তৎকালীন চোলরাজ ছিলেন বৌদ্ধ । দ্বারাবতী ( হোয়সল ) রাজ্যে 
বৌদ্ধ ও ভরাস্তধ্শ্মাবলশ্বী উভয়বিধ লোকই ছিল । এই স্থানে বিধস্মী'রা * 
ভাঁহাকে হত্যা করিতে চেষ্ট! করায় তিনি গোপনে নগর ত্যাগ করিয়া 
আত্মরক্ষা করেন । পাঞ্জাব, অঙন্ধর ও করণ? রাজ্যে তিনি বিশেষ 
করিয়া! বৌদ্ধধর্মের প্রভাব "লক্ষ্য করেন। মো-লো-সো রাজেও বহু 
নৈষ্ঠিক বৌদ্ধ ছিলেন এবং শ্বশ্যাদিশ্য নিজ ব্যাখ্য। প্রভাবে এখানে 
বন্ধ লোককে সন্ধশ্ে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হন । তিব্বতে তাহার সহিত 





ভারতে বৌন্ধধর্প্দের বিশার সম্বন্ধে কয়েকটি চৈনিক বিবরণ ২১১ 


“উত্তর ভারত হইতে আগত মহাপন্তিত নামে আশ্যাত এক বৌদ্ছের 
সাক্ষাৎ হয়। কিন্ত তিবাতে তন তঙ্রের প্রভাব হুপ্রতিষ্ঠিত। তথাকার 
মন্ত্রাচার্য্যগণ তাহার চায়ের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া তাঁহাকে হত 
করিবার চেষ্টা কর । অগত্যা তিনি সেখানে মহাযান মত প্রচারের 
বাসন! ত্যাগ করিতে বাধ্য হন । চীন যাজ্জার পথে কুচে প্রদেশে তিনি 
তান্ত্রিক ঝৌদ্ধধর্টের বন্ধুল প্রসার দেখিতে পান। স্থানীয় লোকের 
ভ্রমাত্বক ধারণ! দূর করিবার জগ্য তিনি কাজসভায় তষ্োত্ত অলৌকিক 
শক্তির অসারতা এবং করুণ! প্রভৃতির মহাত্মা বিশদভাবে হিহেন্ণ করেন। 
রাজা ইহাতে ক্ষুদ্ধ হওয়া দূরে থাক বরং তাহাকে নিজ রাজ্য স্থায়ীভাবে 
বাস করিবার জচ্য সনির্কঙ্গ অশুরোধ করেন । কিন্ত পূর্ব হইতে চীনযাত্রার 
সঙ্কল্প স্থির ছিল বলিয়। তিনি রাজার প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্াখ্যান করেন। 

* আচাধ্য শৃস্যাদিশ্যের জীবনী ব্যক্তিগত কৃতিত্বের উল নিদর্শন মাত নহে। 
তাহার কাহিনী হইতে শুধু যে চতুর্দশ »তাব্দীতে একজন ভারতীয় 
বৌদ্ধ কেমন করিয়া ভারতেই ধর্ণ্বশিক্ষ। আমাপন কািয়া ছুরধিগম্য 
গিরিকাস্থার অতিত্রম করিয়া চীনদেশে গিয়া অবশ্দি জীবন অতিবাহিত 
করিলেন ও সেখনে ম্বয় চরিত্র ও মনীষার প্রভাব সগোরবে সআ্জাটের 
সভায় আনস্ত্িত হইলেন তাহারই চমকঞ্দ বিবরণ পাওয়া হায় তাহা 
নহে। ইহ হইতে আরও প্রতীয়মান হয় যে ভাকতে বান্ধধর্শ্মের শিখা 
তখনও নি্ব্বাপিত হয় নাই। পরবস্তী যুগে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্শের উপর 
তন্ত্রের প্রভাব সর্বব্যাপী হইয়াছিল এই ধায়পা যে কঙুদুর সত্য তাহাও 
বিচার্ধ্য । শৃণ্যাদিশ্যের প্রবল তগ্রবিকোধী মনোভাব হইতে তাঁহাকে 
একজন অকুত্িম মহাযানপদ্থী বক্িয়াই মনে হয় । ইহা ছাড়! এই সুত্রে 
এ-প্রশ্নও মনে স্বতঃই উদিত হয় যে চীন ও জাপানে প্রচালত “জেন” 
বৌদ্ধমতবাদ পুরাপুরি দেশজ প্রভাবেই বিকশিত হইয়াছিল, না তাহার 
আধো ভারতীয় ভাবধারার অলক্ষ্য প্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছে । কিস্ত 
এই -প্রকার সন্দেহ অঙুমান মাত্র, ইহার সত্যত! নির্ধারণ ভবিষ্যতে 
গভীরতর গবেষণা সাপেক্ষ । 


মুঘল ইতিহাসে গবেজণ? 
শ্রীজগদীশ নারায়ণ সরকার 


আজ যে আমরা মুঘল যুগের ইতিহ!স সম্বন্ধে এতটা জানি, তার 
কারণ হচ্ছে গত দুশে| বছর ধরে বছ ইউরোসীয় শর ভারতীয় পণ্ডিত 
এ যুগের ইতিহাল নিয়ে গবেষণ! করে গিয়েছেন । ঙাঁ:দের মধ্যে কেউবা 
এতিহাসিকেপ জন্য মূল উপাদান সব আহরণ করে সাজিয়ে দিয়েছেন, 
একেউ এই যুগের কালানুক্ৰমিক ধারাবাহিক ইতিহাস লিখেছেন, কেউ 
এক এক জন বাদশাহ, বেছে নিয়ে একটি রাজত্বের ইতিহাস লিখেছেন, 
আবার কেউ বা একটা বিশেষ প্রসঙ্গের আলোচন। করেছেন। এইটুকু 
ধলা যায় যে এদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আল মুঘল যুগের ইতিহাসের 
কাঠামো গড়) হয়ে গিয়েছে- এ যুগের রাজনৈতিক অ।র শাসনতা গ্রিক 
ইতিহাস মোটামুটি আমাদের জানা । বাদশাহদের পরম্পরা বা জন্মযৃত্যু, 
অভিষেক, পদচ্যুতি, এসবের সল তারিখ নিয়ে ঝাদাস্থুবাদ বিশেষ কিছু 
নেই, রাজা বাদশা. আমীর ওমরাহ, সমসবদ।র, সুবাহ দার প্রভৃতিদের 
কথা এক রকম অ।নরা জালি, বুদ্ধ বিএহ বড় বড় ঘটনা সব ইতিহাসের 
পাতায় স্থান পেয়েছে । সামরিক বেসামরিক শাসন পুথলীর একট! 
মোটামুটি বিনরণ লিপিৎদ্ধ হয়েছে । তাই চৌদ্দ বছর আগে ১৯৪১ 
সালে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত ইতিহাস কংগ্রেসের এই শাখার সভাপতি 
খান বাহাদুর 31. 5. 0০75009539718৮ আশাঘ্িত সুরে বলেছিলেন, “মুঘল 
যুগের ইতিহাস আলোচনার বর্তমান পরিস্থিতি খুবই সন্তোষজনক ৷” 

কিন্তু একথা বল৷ প্রয়োজন বে আাত্মতৃপ্তি অনুসদ্ধিৎসার সবচেয়ে 
বড় শত্রু । দুশ বছরের কঠিন শ্রম আর অধ্যবসায়ের ফুলে শত শত 
পণ্ডিতের! মিলে মুঘল যুগ সম্বন্ধে যত মুল/বান তথ্য সংগ্রহ করেছেন 
আর জ্ঞানের পরিধির যে ব্যাপক বিস্তার করেছেন, তা আমি শ্রদ্ধার 


* ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশনে চতুর্থ শাখার (১৫২৪-১৭৬৪) 
সভাপতির আনডিহাহণের শর্চান্পাদ-_অসীমকুনার দয় । 
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সঙ্গে স্মরণ কগি। কিন্ত তবুও আমাদের নিজেদের কি এই প্রশ্ন দিজ্ঞাসা 
করা উচিত নয় যে আমরা এই অমূল্য সম্পদ তাদের হাত থেকে 
পেয়ে ভার সভ্াহার করছি কি? একে সমৃদ্ধতর করে তোলার চেষ্টা 
করছি কি? এই যুগের ইতিহাস নিয়ে আলোচন! পঠন পাঠন য। চলেছে 
তার পরিমাপ করে আমার নিজের সিদ্ধান্ত এই যে অনেক কাজ বাকি 
রয়ে গিয়েছে । কেন আমি এরকম ভাবি তার কারণ আমি দেখাবার 
চেষ্ট! করছি । 

কেউ কেউ এই অভিমত প্রকাশ করে থাকেন যে সুঘল সুগ্গ লিয়ে 
জীবনী লেখার পরায় পেরিয়ে গিবেছে, এবার সময় এলেতে এই যুগের 
একখানি প্রমাণ আর পুর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেপার | এই উক্তির শেষাংষের 
সঙ্গে আমর হয়ত অনেকেই একদত হব কিন্ত সত্যই কি আনরা 
বলতে পারি যে এই যুগ নিয়ে জীবনী রচনার অবকাশ হার নেই? 
প্রথমেই ধরুন, বাদশাহদের কথ। ) মুঘল বংশের প্রথনে ছয়জন বাদশাহ, 
শেরশাহ ও অনান্য হুর সম্রাটদের জীবনী রয়েছে । কিন্তু তার সবগুলারই 
সংশোধন দরকার । কিন্তু বাদশাহ কে বাদ দিয়েও এই আমলে বহু 
বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন যেমন শাহজাদারা, ওমরাহ, উজার, ননসবদার, 
সুবেদার, কাজা, সদর, উদ্চেম[। শুধু মুঘল দরবারে নয়, দাক্ষিণাত্যের 
পাঁচশাহী দরবারে বিজয়নগরে, রাজপুতানায়, মহারাষ্ট্রে, শেখর'জে, 
জাঠরাজেয বুন্দেল। রাজ্য, সব ছোটবড় স্লাজ্যেই ছু'চারজন করে বিখ্যাত 
লোক ছিলেন। মুঘল রাজবংশে আর অন্যান্য রার্জপরিধারেও বহু বিশিষ্ট 
মহিলা জ্রম্মেছিলেন। ইউরোপীয় কোম্পানীদের এজেণ্ট, ্রেসিডেন্ট ও 
গবর্ণর ছাড়াও অনেক এদেশীয় বণিকের নামও ইতিহাসের পাতায় স্থান 
পেয়েছে । এই যুগে বহু বিখ্যাত ধর্মনেতা কবি শিল্পী আর গায়কের 
উদ্ভব হয়েছিল । তাদের নাম আমর জানি, কিন্তু জীবন কাহিনী এখনও 
পাইনি। তাদের সকলের জীবন সমান গুরত্বপূর্ণ লয়- অবস্থা বিবেচনায় 
কীরুর সারা জীবনের বিস্তারিত কাহিনী প্রয়োজন, কারুর বা কর্মজীবনের 
পর্যায় বিশেষের, কারুর বা কেবল রেখাচিত্র, কিন্ত এদের জীবনী অনুসন্ধানের 
যে প্রয়োজন রয়ে গিয়েছে তা অবশ্য জ্বীকার্খ। এই দিকে গবেষণা 
সুরু হলে তা ভারতের মধ্যঘুগের একটা জীবনীকোযের (13710151010 


Dictiunary ) ভিত্তি হতে পারবে । 4A» Oriental Biograbhyর মত 





২১৪ ইতিহাস 


ভারতবধের ইতিহাসের জন্য একটি লিডরযেগ] জীবনীতকাষ বিশেষ 
প্রয়োজন । 

মুঘলযুগের র1ভ/াসন পছ্ুতির সামরিক বেসামরিক ছই দিকেরই কিছু 
আলোচন। হয়েছে, কিন্ত এখনও আমরা সামগ্রিক এবং নিঃসন্দেহ বিবরণ 
পাইনি। স্তর যতুনাথ সরকার একটা সারগর্ভ উক্তি করেডি(লন যে মুঘল 
শাসনতগ্র হল ভারতীয় পরিস্থিতিতে পারসিক-আরব্য ব্যবস্থার প্রয়োগ । 
মুসল শাসনতঙ্থে কিন্তু পারসিক, ইসলামিয় ও ভারতীয় এই তিন উপাদান 
ছাড়াও অন্য একটা সূত্র থেকে প্রভাব এসে নিশ্রিত হয়েছিল তা হচ্ছে 
মধ্য এশিয়।। মধ্য এশিয়ার প্রভাবে তুকি আর মঙ্গোল ছুই ধারাই 
ছিল। মুঘল যুগের কোন প্রতিষ্ঠানের মূল সুত্র বা কাধ পদ্ধতি ছই 
বুঝতে হলেই অ'মাদের প্রথমে তার উৎপণ্ডি নিধ1রণ করতে হয়া, তার 
উপর কি কি প্রভাব এসে পড়েছিল ত) নিরূপণ করতে হয়, তার 
কি আদর্শ ছিল, তার যৌক্তিকত। কি ছিল, সব বিচার করাতে হয়। 
ডাঃ রামগ্রসাদ ত্রিপাঠি মুঘল রাজপদের আলোচন; এবং বিশ্লেষণ এই 
সম্যক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে করেছেন ।১ অন্যান্য মুঘল এতিষ্ঠানের উপর 
কোন দিকে কি প্রভাব এসে পড়েছিল তা আলোচন! করে দেখা 
ফলপ্রন্থ হবে। 

মুঘল শাসনতস্ত্রের কেন্দ্রে ছিলেন বাদশা, শাসনতস্ত্রের আইন বা 
লীতির দিক থেকে আর বাস্তবিক ক্ষেত্রে বাদশ।হের যথ।যথ ভূমিক! 
কি ছিল তা নিয় তন্ত্র আঞে15ল। হওয়। দরকার । আমীর-ওমরাহদের 
সঙ্গে, ওলেমাদের সঙ্গে, শরাশপিয়তের সঙ্গে, সুবাদার মনসবদারের সঙ্গে 
ভিন্নরাষ্ট্রের রাজাদের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ ছিল. প্রক্তাসাধারণের জীবন 
বাদশাহ, কতখানি প্রভাবাম্বিত করতেন, এ প্রশ্নলি আলোচিত হয়নি। 
আবুল ফজল আইন-ই-আকবরিতে -( ৭২নং আইল ) লিখেছিলেন, “রাজ্য 
শাসনের তিন বিভাগে" সাফল্য পাওয়া যাবে বিনা, আর প্রজাদের 


21 Some Arpeuts of Muslim Adminiztration by Dr. R.P. 
Tripathi. ( 1936 ) নন 

২-অর্থাৎ রাজদরবার, সেনাসামন্ত ও-সাস্রাজ্যশাসন কআোউন-ই-আকনারর ভুমিকা 
ব্য) 
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আশঃ আকাঙ্খা, ছোট হউক ব! বড় হউক, পূর্ণ হবে কিনা, সবই নির্ভর 
করে বাদশাহ, কি করে তার সময় কাটান তার উপর !' বাদশাহী 
শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধ আমাদের হাতি যত তথ্য জড় হয়েছে ত! একবার 
অবুল ফজলের এই উক্তির ভিত্তিতে বিচার করে দেখ! দরকার । 

মুঘল রাজদরবার বাদশাহর জীবনের সঙ্গে ওতংপ্রোতঃ ভাবে জড়িত 
ছিল । রাঁজদরবারের বিধিব্/বস্থা আদব কায়দা, তার আলহ্বারিক আর 
ব্যবহারিক দিক, সব কিছুর সামগ্রিক পর্যালোচন। প্রয়োজন। এই 
আমলের বলহু রাজনৈতিক উত্থান পতনের প্ছিনে থাবত রাজদরবারের 
গোপন চক্রাশ্ড । এক এক ভন বাদশাহের শাসনকালে কেমন করে দরবারে 
রাজনৈতিক হাওয়া বদল হত ত৷ একটা চিত্তাকর্ষক বিষয় হবে। এক 
ছটে। দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। শাহজাহানের পারিষদদের মধে) দুইটা 
পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, একটার মুখপাত্র শ।স্থিপ্িয় শাহ আদা 
দারা, অন্টার নেতা বুদ্ধপ্রিয় শাহজ:দ1 আৎরঙ্জেব । শত জাহানের 
দাষ্ট্রনীতি প্রায়ই এই তুই (বরুদ্ধ মতবাদের সঙ্ঘধের ফলে দোদুল্যমান 
থাকত। মিৰ্জা রাজা জয়সিংহ একটা গঠনমূলক নীতি চালাবার চেষ্টা 
করতেন ; কিন্তু তার প্রচেষ্টা প্রায়ই আঅতিপক্ষের চক্রান্তে নস্যাৎ 
হত। মুঘলশাঠীর শেষ যুগে ইরাণী আর তুঝাণী দলের প্রতিদ্ম্বিতা 
স্থবিদিত। কেউ যদি মুঘল দরবারের চক্র চক্রান্তের একটা ধারাবাহিক 
তিহাস লেখেন, কি করে নানা দল উপদলের উানপতন ঘটেছিল, 
বাদশাহের নাষ্রনীতির উপর কতখানি প্রভাব কি ভাবে প্রতিফলিত হত, 
তাহলে আশাকরা যায় যে এ যে শুধু উপন্যাসের মত রোমাঞ্চকর 
কাহিনী হবে তা নয়, রাজনৈতিক ঘটনার কাধকারণ সম্বক্ষের উপরও 
নুতন আলোক সম্পাত করবে। 

মুল দরবারের আমীর ওমরাহদের কাহিনীও কৌতুকজনক । রাজনৈতিক 
পরিস্থিতিতে এদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। কোনও একট! সংঘর্ষ 
বেধে গেলে এরা যেদিকে ভার দিতেন সেদিকেই জিত হত। রাজশক্তি 
ক্ষীণ থাকলে এরাই ইচ্ছামত কারুর মাথায় মুকুট পরাতেন বা কেড়ে নিতেন ॥ 
সামরিক বেসামরিক শাসনতস্ত্রের ছুই বিভাগেরই এরা অচ্ছেদ্য অঙ্গ । 
মধ্যযুগের সামন্ত তাস্ত্রক সমাজকে পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করা 
হয়ে থাকে । যুঘল আমলে ওররাহেরা সমাজের উচ্চভাগ জুভে 
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ছিলেন। সে যুগের অর্থনৈতিক ভীবনেও এদের স্থান সর্ব চ । 
খনোৎপাদন_ আর বন্টনে এদের প্রভাব ছিল সর্বাধিক ; আবার 
অনেক জিনিষের ছিলেন এর! সবচেয়ে বড় করেত] । সাংস্কৃতিক জীবনের 
পুরোভাগেও_ এরা । কাজেই বেদিক থেকে দেখিনা কেন, ওমরাহদের 


এতথানি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল যে হুঘলবুগের পূর্ণাঙ্গ বি পেতে হ'লে 
এদের বাদ দেওয়! চলে ন৷। এ পর্যন্ত আমীর ওসর়াহদের নিয়ে যা! 


আলোচনা হয়েছে তার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ! স্যর যদুনাথ সরকার শ।সনতাস্ত্রিক 
কাঠামোতে ওমরাহদের স্থান বিচক্ষণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন ; আর 
আবদ্বল আজিজ সামরিক ব্যবস্থায় এদের স্থান কি ছিল দেখিয়েছেন ।* 
কাজেই আরও আলোচনার অবকাশ রয়ে গিয়েছে । সামাজিক আর 
_ শ্স্্রনৈতিক কাঠামোতে এদের যে স্থান ছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের 
ভালমন্দ দিক, তাদের শক্তি আর হরধলতা, তাদের আশ! আকা্খ।, 
তাদের আদর্শ আর নীচতা. তাদের ভুলচুক আর কত, এর পরিমাপ 
করে দেখলে সমাজের এই উচ্চতম শ্রেণীর সেবা ও শ্বাথশ্রেখণ, সাফল্য 
আর পরাজয়ের আন্দাজ পাওয়া ৷ ওমরাহদের বল! হত _আরকান- 
ই-দেঁলত, অর্থাৎ রাষ্ট্রের শুস্ত । তাই এদের সর্বন41 মতিগাতি দেখে 
অষ্টাদশ শতাক্দীর মুঘল রাজ্যের এতিহানিকগণ হুর্ভাবনাও্ভু হয়েছিলেন । 
স্যর যছুনাথ সরকার একখ!না বইয়ে যুঘলযুগের রাজ্যশ।লন বানস্থার 
একট। পূর্ণাঙ্গ তলোচন! করেছেন, কিন্ত তা আকারে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ॥* 
এ ছাড়া এ বিষয়ে আর যত বই এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তা সবই 
প্রসারের দিক থেকে বা বিষয় বস্তুর দিক থেকে বা আলোচিত সময়ের 
দিক থেকে সংক্ষিপ্ত । যেমন ডাঃ রাম প্রসাদ ত্রিপাঠীর মুসলিম শাসনীতির 
আলোচনা আকবরের রাজ্ত্বকাল অবধি এসে শেল হয়ে গিয়ৈছে ৷" 
ইষন হাসানের রচিত কেন্দ্রীয় সরকারের বিল্লেষণ,' আর ডাঃ পরমাস্থা 
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শরণের প্রাদেশিক শ।সনব্যবস্থ।র আলোচন,” হুটিই শাহজাহানের রাজত্ব- 
কাল অবধি । আওরঙ্গজেবের দীর্ঘ রাজত্বকালে সামরিক আর বেসামরিক 
আসনব্যবস্ঠা কি রকম ছিল, আর ইসলাম ধর্মের শ=/ন্্রীয় বিধি নিষেধ 
প্রয়োগ করতে গিয়ে তার হাতে অদলবদল কিছু হল কিল।, এই সব 
প্রশ্রের বিচার এখনও কেউ করেন নি। স্যর যতুনাথ* আর ফারুকি** 
আওরঙ্গজেবের আমলে রাজনৈতিক, সামাজিক আর অর্থনৈতিক 
পরিবর্তন কি হয়েছিল তার ইঙ্গিত শুধু করেছেন, পুর্ণাঙ্গ কাহিনীর 
উদ্ঘাটন এখনও গবেষকের অপেক্ষায় আছে। 

এই যুগে মুঘল সাঞ্ান্সযে বিজয়নগরে, দাক্ষিণাত্যোের পাচশাহী 
হাজে।, মরাঠ। রাজে] পুলিশের কি বিধি ব্যবস্থা ছিল তার আলোচনা 
হয় মি । এই লঙ্গে “ঘাউওয়ালি” স্বত্বে জমি ব্যবন্থ। দেওয়ার প্রথা আর "- 
পুলিশ জারগীর প্রথার আলোচনাও হাতে নেওয়া প্রয়োজন ৷ 

সব দেশে সব যুগের রাঞ্জারাই গুপ্তচর নিয়োগ করতেন দেখতে 
পাই, এখনও ত। চলে । মুঘলরাজে) প্রকাশ্যে আর গোপনে কি করে 
সংবাদ নেওয়া হত তার যে আলোচন। স্যর যদুনাথ করছেন তা মূল্যবান 
কিন্তু প্রসারের দিক থেকে সংক্ষিপ্ত । বাদশাহদের শাসন পরস্পর! 
ধরে ধারাবাহিক বিবরণ কেউ এখনও লেখেন নি। “ডাক চৌকি” 
বাবস্থাট। কিরকম করে চলেছিল তার আলোচনাও হয় নি। ডাক 
চৌকির’ লোকেদের বিশ্ব।সঘাত্তকতায় মুঘলদের কয়েকট। অভিযান পণ্ড 
হয়েছিল । মারাঠা, রাজপুত, শিখ আর ইউরোপীয় বণিক কোম্পানী, 
এদ্রে: প্রত্যেকের আলাদ। আলাদ! গোয়েন্দাগিরি প্রথা ছিল। এ সম্বন্ধে 
তথ্য হ। পাওয়া যায় তা একত্রিত করলে এবং অন্য রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা 
ব্যবস্থার অন্ুসঙ্ধান করলে কেবল যে কৌতুহলোদ্দীপক হবে তা নয়, 
কূটনীতি আর যুদ্ধ বিগ্রহের পিছনের অস্ধকারাচ্ছম্ন পটভুমিকার উপর 
কিছু আলোক বধিত হবে আশ। করা যায়। 

আইন আদালতের ক্ষেতে এপর্যস্ত যা আলোচনা হয়েছে তা 


v1 Provincial Government of the Mughals. "(1941 ) 
2 Hiatory of Aurangzib, 5vols. ( 1912-24 ) 
291 Aurangzib and his times. 
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পর্যাপ্ত নয়। আরও আহুসঙ্গ/নের প্রয়োজন রয়ে গিয়েছে। এই যুগের 
বন্ধ মামলা মোকদ্ুমার কথা ফারসী দলিলে, ইতিহাসের গল কাহিনীতে, 
ভ্রমণকারীর বৃত্তান্তে ব! ইউরোপীয় বা/নিজ)কুঠির কাগজপত্রে ছড়িয়ে 
আছে । এই সব অনুসন্ধান করে দেখলে বাদশাহ, কাজী, শিকদার, 
হত্সেফ, সবাত,দার, দেওয়ান, ফৌজদার, কোতওয়াল, এইসব বিভিন্ন 
বিচারকের] কি প্রথায় বিচার করতেন, তাদের অধিকারের চাম! কতখানি 
ছিল, এ সম্বন্ধে আমরা স্পষ্ট আভাষ পাব । অঞ্চল বিশেষে বিচার 
পদ্ধতিতে কি কি পাথক) ছিল তার বিবরণও পাওয়া যাবে । তিনজল 
বিচারপতির উল্লেখ আমর! সদাই পাই, কাজী-উল-বুজ জাত, সদর-উস-জদর 
আর মীর আদল কিন্ত এদের বিচার ক্ষেত্রের পার্থক্য কি ছিল, কার 
কতখানি অধিক।র ছিল, তা আমরা জানিনা । 

মুঘল যুগে ইহলামের শাস্ত্রীয় অনুশাসন ছাড়াও ধর্মলংশ্বধিহীন 
আইনকাসুন কিছু প্রচলিত ছিল। আমরা আগেই উচেখ করেছি যে 
মধ্য এশিয়ার কিছু প্রভাব মুঘল শাসনপদ্ধতির উপর ছিল। বাবর তার 
আত্মজীবনীতৈ বারবার চেঙ্গিংসখান্‌ প্রবর্তিত তুরেহ অথব। ইয়াসির 
উল্লেখ করেছেন । তাইমুরলঙ্গের ইনষ্টিটিউটসে দেওয়ানি, ফৌজ্াদারি ও 
সামরিক আইনকাহুনের উড়েখ আছে। শেরশাহের আর ইসূলামন/তের 
প্রবর্তিত আইনকানুন ও “কান্থল-ই শাহীর” বিচার ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন, । 
শেরশাহ, ধর্মের সঙ্গে সংস্রব ছিল্ল করে রাজ্যশ।সন পদ্ধতি গড়ে 
তোলার চেষ্ট। করেছিলেন, এই সিদ্ধান্ত বছজন গৃহীত হলেও কেউ কেউ 
এই বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে এই রকম ধর্মসংস্কার মুক্ত দৃর্রিতঙ্গী 
যোড়শ শতাব্দীতে শেরশাহের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই প্রশ্নের চূড়ান্ত 
নিষ্পত্তি প্রয়োজন । সন্দেহবাদীদের সতের বিরুদ্ধে নজীর কিছু এখনই 
দেওয়া যার । ধরুন, শেরশ/হের আমলে সব বিচারকেরাই ওলেমা বা 
ফাকিহ. ছিলেন না, বিদ্চাবুদ্ধির যোগ্যতা থাকলেই শেরপ্পাহ, বিচারকের 
পদে নিয়োগ করতেন । আব্বাসের বিবরণ” থেকে আনা যায় যে 
শেরশাহের সময়ে প্রচীন পুঁথিপত্র ঘেটে যেমন আইন করা হত 


১১ Tarik h-:-Sher 8011৯ by Abbas Sarwani. Elliot Dowson 
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আবার তেমনই বাদশাহ, নিজের নিজের বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী 
নুতন আইন জারি করূতেন। শের শাহের পর ইসলাম শাহের কালে 
নূতন আইন রচনার প্রথা আরও বেড়ে যাযস। বদাউনি আলী অধ্যায়ে 
বিভক্ত অনুশাসন সম্বলিত একটা বিধানের উল্লেখ করেছেন । ইসলাম 
শাহ, এই বিধান জারি করেছিলেন যেন বিচারকের! তার নির্দেশষত 
সব জটিল মামলার বিচার করেন। এ ছাড়াও ইসলাম শাহ, 
প্রত্যেক সরকারে বিস্তারিত বিধান পাঠিয়েছিলেন যা সাধারণ লোক, 
ব্যবসাদার, সৈশ্যসামস্ত, সকলের বিবাদ বিসংবাদে অবস্থা অনুযায়ী 
প্রয়োগ করতে হত। এ সম্বন্ধে বদাউলি মন্তব্য করছেন_-“এই সব 
বিধানের সঙ্গে শান্দ্রীয় আইনের সব সময়ে সঙ্গতি ছিলনা । কিন্তু 
এইগুলো! লিখে প্রচার করা হল যেন আর কখনও কোন নামলাম 
কাজী বা মুফবতির অভিমত নেওয়া প্রয়োজন না হয়। এ রকম 
করাটা যুক্তিসঙ্গতও ছিলন।।” তাহলে দেখা যাচ্ছে যে অস্ত্রতঃ আংশিক 
ভাবেও শাস্ত্রীয় বিধান থেকে মুক্ত হবার প্রচেষ্টা শেরশাহ আর তার বংশধররা 
করেছিলেন । এই প্রশ্নটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে তার সম্যক্‌ বিচার প্রয়োজন । 
এই যুগের ভূমি রাজন্ব সম্বন্ধে প্রামাণ্য নজীর বলে গণ্য হয় 
মোরল্যাণ্ডের একখানা বই ।১* কিন্তু বইখানার সংশোধন আর 
পরিবর্ধন প্রয়োজন । এদিকে যে এতিহাসিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে 
তা আশার কথ।। মুগল যুগে কৃষি ছিল অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি ॥ 
তখন জমির সঙ্গে লোকের জীবনের গভীর যোগ ছিল । ভূমি রাজস্ব 
লিয়ে কন প্রশ্ন উঠেছে যার সমাধান প্রয়োজন-_-ধরুন, জমির মালিক 
কে ছিল। রায়তের অধিকার কি ছিল, দায়িত্ব কতদূর ছিল, দুর্ভিক্ষ 
বা রাষ্ট্রবিপ্রবের দিনে ভার দায়িত্ব কতখানি বেড়ে যেত, কৃষির সঙ্গে 
রাজ-সরকারের কি রকম যোগ ছিপ” বিভিন্ন ধরণের কোতন্যত্বের 
কবে উন্ভব হয় আর কোন গতিতে প্রচার হয় এসব প্রশ্ন নৃতন কনে 
ভাবে বিচার করে দেখা দরকার ৷ জমিদারি প্রথা কর্ণওয়ালিস 

প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে উদ্ধৃত, এই আমরা বলে থাকি। 
অথচ মুঘঙ আমলের দলিল দম্ডাবেজে ও অন্যানা এতিহাসিক উপাদানে 


১৯- Agrarian Syslem of Moslem India, by W I. Moreland. 
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প্রায়ই জমিদারদের উল্লেখ পাওয়া যায় । এই তুই যুগের জমিদারদের মধ্যে 
যোগস্থটা কি এবং কত গভীর তা ও তলিয়ে দেখা হয়লি। ভূমি রাজ্য 
ছাড়া মুগল সরকারের আরও আয় ছিল। রাজ সরকারের অর্থনৈতিক 
অবস্থা বিচ্লোধণ করে দেখ! প্রয়োজন । 

মুঘল যুগের রাজশাসকদের ব! চিন্তনায়কদের রাজনৈতিক আদর্শ কি 
ছিল, এই বড় প্রশ্বের উত্তরও আমরা এখন দিতে পারছিনা! । এই 
প্রশ্নের উত্তর ফে উপাদানের ভিত্তিতে রচিত হবে ত নানান জায়গায় 
ছড়িয়ে আছে, যেমন ইতিহাস, জীবনচরিত, ভ্রমণবৃত্তান্ত। রাষ্ট পরিচালন! 
সম্বন্ধে একজল বিশিষ্ট ব্যক্তি_যেমন আবুল ফজল কি ভেবেছেন আর 
তেমনই একটা যুগের চিস্তাধারা কেমন ছিল, দুই আল্োচনাই ফলপ্রন্থ 


হবে। 


মুঘল যুগের সামরিক ব্যবস্থার আলোচনা করেছেন ডাঃ পল হর্ণ,১* 


উইলিয়ম 


আর্ভিন** আর আবদ্বল আজিভ্র।* আর মারাঠাদের 


সামরিক ব্যবস্থা নিয়ে বই লিখেছেন ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ সেন ।১* 
জ্ঞানবৃন্ধ স্যার যছুনাথ ভারতবর্ষের সামরিক ইতিহাস রচনায় ব্যাপৃত 


আছেন! 
থাকবে। 


মুঘল যুগের বিবরণ ভার বইতে এক বা একাধিক অধ্যায়ে 
তবুও মুঘল যুগের সামরিক ব্যবস্থার উপর একখান! স্বতন্ত্র 


বইয়ের দাবী উপেক্ষা কর! যায় লা। মধ্য এশিয়ায় ও ভারতে মুঘল 
সেনাপতিদের বলবি্যাস কৌশল, রণনীতি, আর তাদের সঙ্গে সমসাময্রিক 


অন্য ভারতীয়দের ও বিদেশী শক্তি সমূহের পার্থক্য, ভারতের বিভিন্ন 





সমর প্রিয় জাভিদের রণবিস্ঞা, এসবের আলোচনা আজকে পাঠকের 
মনে প্রচুর কৌতূহলের উদ্রেক করবে । 

ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যত সব রাজ্য ছিল 
তার কোনটাই পরস্পর থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিলন| । ইউরোপ্টিয় 


৬৯৩ 
৮৯৪ । 
el 


১৬] 


Dr. Paul Horn—Tbhe Army of the Great Mughals 
William Irvine—Army of the Indian Mughals ( 1903 ) 
Abdul Aziz—The Manssbdari Systom and the Mughal 
Army (1945 ). 

Dr. 5. N. Sen —Military Syaten of the Marathas. 
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বণিক সমাজের সঙ্গেও তাদের প্রত্যেকের যোগ ছিল। কারুর 
কারুর সঙ্গে ভারতের বাইরের কোন কোন রাষ্ট্রেরও সংযোগ ছিল। 
এদের পরস্পরের মধ্য কূটনৈতিক সম্পর্কের ব্যবস্থা কি ছিল আমরা 
সঠিক জানিনা । এদের পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস ত এই 
যুগের ভারতবর্ষ আর এশিয়ার আন্তর্জাতিক ইতিহাসের সামিল হবে। 
বাদশাহেরা একের পর অস্যে কি কি লক্ষ্য মনে রেখে কি রকম 
কূটনৈতিক চাল চালিয়েছিলেন তার ধারাবাহিক ইতিহাস কেউ এখনও 
লেখেন নি। 

মুগল যুগের নির্ভরযোগ্য সামক্রিক একখানা অর্থনৈতিক ইতিহাঙ্গ 
প্রয়োজন, এই কথাটা আবার স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে । মোরল্যাণ্ডের 
যে দুইখান! বইয়ের” উপর আমাদের এখন নির্ভর করতে হয় তার 
প্রথমটা বেরয় ১৯২০ সালে, দ্বিতীয়খানা ১৯২৩ সালে! লেখক 
মন্তবড় পণ্ডিত ছিলেন নিঃসন্দেহ ; মৌলিক গবেষণাতেও পটু ছিলেন। 
কিন্তু তার রচনা পক্ষপাতশুন্ত ছিলনা । তার প্রথম বইয়ের ভুমিকায় 
তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে তার প্রচেষ্টা হচ্ছে “অতীতকে বর্তমানের 
পরিচিত পরিভাষায় বর্ণনা করার ৷” অর্থনৈতিক অবস্থার ছবি আকতে 
গিয়ে তিনি যে সব হিসাব ব্যবহার করেছেন তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে 
তার নিজেরও সন্দেঃ ছিল তিনি বলেছেন যে এই রকম রাজ- 
নৈতিক অঙ্ক প্রয়োগ করাতে যে সব বিপদ আছে তা সব কাটাতে 
পেরেছেন বলে আশ! করেন না। দ্বিতীঃতঃ তার দুইখন! বই মিলিয়ে 
মুঘল যুগের পুর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় না, কারণ ১৬৫৮ সালে এসে 
তার বিবরণ থেমে গিয়েছে । আওরঞ্জজেবের দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের 
রাব্ত্ব তার বইয়ের আওতার বাইরে । অথচ এই পঞ্চাশ বছর বিশেষ 
শুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে মুঘল সাস্রাজ্যের বৃহত্তম বিশ্ডার হল, মারাঠাদের 
অভ্যুথান হুল, দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ, চলল, মুঘল শাসন 
ব্যবস্থায় শৈথিল্য দেখা দিল, ইউরোপীয় বণিকর! রাজ্য দখলের. দিকে 


৯৭1 W. 11, Moreland, Indias at tho death of Akbar (1920 ) 
(From Akbar to Aurangzob (1923 ). 
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দৃষ্টি দিতে আরম্ত করল--অর্থনৈতিক জীবনে এই সব ঘটনার ফল কি 
হল মোরল্যাও তা আলোচনা করার স্বযোগ পাননি । তৃতীয়তঃ 
মোরল।াও্ এই যুগের ইতিহাসের সব উপাদান ব্যবহার করেন নি। 
ভার সলিজের অভিমতই হচ্ছে যে তিনি পৃণাঙ্গ ছবি না একে রেখাচিত্র 
একেছেন । পোতুশীকদের কাগক্ঞপত্র, জেস্থইটদের কাগজপত্র, নানান 
ভারতীয় ভাষায় লিখিত তথ্য আর বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ছড়ান হান্তলিখিত 
পুথি তিনি ঘেটে দেখেননি । দ্বিতীয় বইয়ের ভুমিকায় তিনি ১৯২৩ 
সালে লিখেছিলেন-_ “এই যুগের (অর্থনৈতিক ) ইতিহাস নিয়ে গবেষণ। 
করার বন্ধু অবকাশ রয়ে গিয়েছে_ শুধু ওলন্দাজ কাগলপত্রে নয়, 
ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যে অনেক উপাদান আছে । এ ভারতীয় 
এতিহ।সিকদের নাগালের ভিতরে, আর এগুলো বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যা 
করার যোগাতস ব্যক্তি তারাই ।” মোরল্যাণ্ডের কাজের পরে বছ নুতন 
তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে । এখন ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাস 
খানারও সংশোধন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ।১৮ কিন্তু মোহ৮0 যে 
ভারতীয় অনুসন্ধিৎন্রদের আহ্বান ভ্রানিয়ে গিয়েছিলেন তাতে আমরা 
আজ পর্যস্ত সাড়া দিইনি। আর তা উপেক্ষ। কর) উচিত হবে না। 
১৪৯৮ থেকে ১৭৫৭ এই আড়াইশ বছরের প্রামাণ্য অথনৈতিক 
ইতিহাস রচনায় এখন হাত দেওয়া উচিত । 

কোনও একটা বড় দেশের ইতিহাস লিখতে গেলে আঞ্চলিক ইতিহাসের 
উপর নির্ভর করতে হয়। এ পর্যন্ত মুঘলফুগের বাংলা দেশ, আসাম, 
মালব, অযোধ্যা এসব অঞ্চলের ইতিহাস রচিত হয়েছে__কিস্ত বিহার, 
উড়িত্া, জৌনপুর, রোহিলখণ্ড, পাঞ্জাব এসব প্রদেশের ধারাবাহিক ইতিহাস 
রচিত হয়নি । দক্ষিণ ভারতের পাগশাহী রাজ্যের ও বিক্রয় নগরের 
পতনের পর বিভিন্ন রাষ্ট্রের বা অঞ্চলের এতিহাসিক উপাদান একত্রিত 
করে ধারাবাহিক ইতিহাস লিখতে হবে। এই যুগের বিভিন্ন জাতির 
মধ্যে মারাঠা, শিখ আর জাঠদের ইতিহাস লেখ! হয়েছে; কিন্তু নূতন 
তথ্য আবিকারের পর রাজপুত আর আফগানদের, ইতিহাস রচিত হয়নি | 


১৮ Journal of the U. P. Historical S0ciety-তে প্রকাশিত । 
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গোৌরীশন্থর €ঝা,১* বিশ্বেশ্বরনাণ রিউ২*, অনিলচন্র বন্দ্যোপাধ্যায়* *, 
আর, জি, এন, শর্মার রচনা থেকে প্রমাণ হয়েছে যে র!জ্রপুতদের ইতিহাস 
নিয়ে আরও গভীর আলোচনার প্রয়োজ্জন। রাজপুতানার প্রত্)ক রাজ 
দরবারে নানা দলিল দশ্ডাবেজ রয়েছে হা ব্যবহার করার সুযোগ 
এ্রতিহাসিকেরা এখনও পাননি । এর প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া 
উচিত। আফগানরা যোড়শ শতাব্দীর প্রাথমতাগে উত্তরভারতে নিজেদের 
ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার বিশেষ চেষ্টা করেছিল __কিন্ত তাদের এই কাহিনীর 
ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি । 

মুঘল যুগের ইতিহাসে আমরা ভিল, গণ, বুন্দেল্র, কোলি, কাঠি 
নানা রকম জাতির উল্লেখ পাই কিন্ত তাদের ইতিহাস আমরা জানিনা । 
পণ্ডে লেখা “আওরঙ্গ নামায়” শুজার বিরুদ্ধে মীর জুমলার অভিযানের 
বর্ণনায় “বড়জঙ্গলের” পার্ধত)জাতির উল্লেখ আছে- এ হল মুঙ্গের জেলার 
খড়গপুরের জঙ্গল । এই সব পার্ধত্যজ।তির ইতিহাস ও জীবনকাহিনীতে 
এ্রতিহাসিক আর ন্বতত্ববিদ দুইয়ের জন্যই প্রচুর উপাদান ছড়ান আছে । 

ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে পোতুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ আর 
ফরাসীদের ইতিহাস রচিত হয়েছে__কিস্ত দিনেমার, জার্মাণ, ভেনীশীয়, 
সুইডেনবাদী, মস্কোর রুশ বণিকদের কার্যকলাপের কাহিনী এখনও রচিত 
হয়নি। 

আরেকট! ক্ষেত্র আছে যেদিকে এতিহালিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক 
প্রয়োজন, তা হল মধ্যযুগের ভৌগোলিক (বিবরণ । স্যার যছ্নাথ অ।ওরঙ্গ- 
জেবের রাজ্ত্বকালের উপর এইরকম একখান! বই লিখেছিলেন ।২* কেন্ত 
এই জাতীয় আর বিশেষ বই নেই । মুঘলযুগের নদী নালার গতিপথ 
সব আগের মত নেই । বিপ্রদাসের “মনসা! মঙ্গল” (রচনাকাল ১৪৯৫ 
খৃষ্টাব্দ ) বা কবিকক্কন মুকুল্দরামের চণ্ডী ( রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর 


১৯। বাজপুতান! ক ইতিহাস (ছিন্দী ) 

ae Glories of Mewar ও অভ্তারু প্রবন্ধ । 
a১! Rajput "Studios ও অভ্ঞাত্ত প্রবন্ধ । 
২২ । Mewar and the Moghuls. 

২৩1 Tndin of Aursngzib (1901), 


২২৪ ইতিহাস 


শেষা্ধ' ) থেকে মনে হয় যে বাংলাদেশের নদী অনেক্লো তখন অস্য 
পথে প্রবাহিত হত । “আলমগীর নামাহ” আর “হকিরির” “আওঃঙ্গনামা” 
থেকে মনে হয় যে সরযু, গণ্ডক আর কুশী আরও পূর্বদিকে প্রবাহিত 
হুত। এরকম অনেক দৃষ্টান্ত আছে । এই যুগের বিবরণীতে যত জায়গার 
নাম পাওয়। যায় তার অবস্থান আমরা সঠিক জানিনে । অনেক ক্ষেত্রে 
জায়গার নামও একাধিকবার বদলে শিয়েছে । এই রকম অবস্থায় মধ্য- 
যুগের এতিহাসিক ভুগেলের প্রয়োজন খুবই । ফারসী ইতিহাস, ইউরোপীয় 

* বশিকদের কাগজপত্র, এ যুগের মানচিত্র-_বেমন ছা বারে।স (Du Barros) 
পিটার ফানডেন ত্রোয়েক (Peter Vanden Broccke), ও মেজর জেমস 
রেলেলের (810৩৭ Roennell) বেঙ্গল এটলাস এট সব মিলিয়ে একট! 
নির্ভরযোগ্য (25167 প্রস্তুত কর! দরকার । 

এই যুগে ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে আরব, পারস্য, মিশর, হ(বসীদেশ, 
পূর্ব আজ্রিক। মাদাগাস্কার আর দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার চীন ও জাপানের সঙ্গে 
কিছু কিছু সংযোগ ছিল _কিস্ত আমরা তার ইতিহাস জানলিনে। ভারতবর্ষের 
সাংস্কৃতিক প্রভাব এই যুগে এশিয়। আর ইউরোপে কতটা ছিল, তার 
পরিমাপ কেউ এখনও করেনি । সর্দার পানিকর তার সাম্প্রতিক একট! 
বইয়েতে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন।** বূপচ6€1 কারুকার্য এসব ব্যাপারেও 
ভারতবর্ষের ও এশিয়ার প্রভাব বেশ দূরে ছড়িয়ে পড়েছিল ॥ 

এ যুগের উপর কতখামি কাজ বাকি রয়ে গিয়েছে তার একট! পরিমাপ 
করার চেষ্ট। আমি করেছি। আমার নিজের অভিমত যে এই যুগের 
যত আলোচন! হওয়া দরকার ছিল তা হয়নি। ১৯৩৮ থেকে ১৯৫৪ 
ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের যোলটি অধিবেশনে আমাদের এই শাখার 
উপর ( ১৫২৬--১৭৬৪ ) মোট ২১৮ খানা প্রবন্ধ পাঠাল হয়েছিল, অর্থাৎ 
গড়ে এক বৎসরে ১৪ খালা । ১৯৫৫ সালে National Archives 
থেকে গবেষণার যে বিবরণী (Bulletin) বেরিয়েছে তাতে দেখা বায় 
যে ৩০* খানা নিবস্কের মধ্যে মাত্র ২৯ থান! মুঘল যুগ সম্বন্ধে । 

মুঘল যুগ নিয়ে গবেষণা -কেন এত কম হচ্ছে তার কারণ অনুসন্ধান 
করতে গেলে দুটো কথা প্রথমেই মনে পড়ে। এই যুগের ইতিহাস নিয়ে 


২৪1 Asia and the Wentorn Dominanco (1959) 
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মৌলিক গবেষণা! করতে হলে বেশ কয়েকটা ভাষার জ্ঞান পাক: প্রয়োজ্জন । 
প্রথমেই আসে ইংরাজি আর ফারসী, তারপরে ইউরোলীয় ভাষার নধ্যে 
ওলন্দাজ, পোতুগীজ আর ফরাসী, যেসব ভাষায় মূল উপাদান ছড়িয়ে 
আছে। অঞ্চল বিশেষে আরও ছ একটা ভারতীয় ভাষা জানা দরকার 
হয়ে পড়ে । একজনের পক্ষে মূল আধার থেকে উপাদান আহরণ করা 
প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে গিয়েছে । দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক হল বহু মূল উপাদান 
ইউরোপের নানা সহরে ছড়িয়ে আছে। মূল স্থাত্রের সঙ্গে সংযোগ সাধন তাই 
বায় ও সময় সাপেক্ষ ! 

এই ছুই বাধাকে লাঘব করতে পারেন শুধু সরকার আর বিশ্ববিদ্যালয় । 
এদের কাছ থেকে আমরা অন্ততঃ এই কয়টা সাহাযা দাবী করছি। 
ইউরোপে যেসব পাণ্ডুলিপি ছড়িয়ে আছে, তার নকল ব। ফটে। আমাদের 
দেশে আনতে হবে । আর আরবী, ফারসী বা অন্থ ইউরোপীয় ভাষায় 
লিখিত বই আর দলিলের অস্থুঝাদ প্রকাশ করতে হবে। মূল রচন! 
না লিখেও জ্ঞানের সেবা কতখানি কর] যায় তার বড় দুটো দৃষ্টান্ত 
রয়েছে । আবরাসীয় খলিফাদের রাজত্বকালে পবয়েৎ উল ঠিকমায়”*& 
বিক্রিত দেশর প্রাচীন যুগের সাহিত্য আর বিজ্ঞান সম্বঙ্ষে সব রচনা 
সংগ্রহ করে অনুবাদ করা হয় । সেই অঙ্ছবাদ মধ্যযুগের জ্ঞান আলোচনার 
ভিত্তি হয়ে দাড়ায়! উনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতার এশিয়াটিক 
সোসাইটির সভারা অনুবাদের মাধ্যমে ভারতের প্রাচীন এঁতিহ্োর 
কথা! সারা জগতের সামনে তুলে ধরেছিলেল। তেমনই এখন আমাদের 
চেষ্টা কর উচিত বাবর থেকে শাহ, আলম পর্যন্ত যত এতিহাসিক 
উপাদান নানান ভাষায় ছড়িয়ে আছে তা এক জায়গায় করে ছাত্র ও 
গবেষকের সামনে ধরে দেওয়া) এর জন্য একটা সর্বভারতীয় অনুবাদ 
সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক ৷ তৃতীয়তঃ, অনেক মূল বইয়ের সংশোধিত 
নৃতন সংস্করণ প্রকাশ কর! প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পণ্ডিতের! 
কিছু কিছু কাজে হাত দিয়েছেন _ভাঃ ফিলো ( [2০৮ ) আর স্যার 
যছুনাথ ব্রকম্যান জ্যারেট সম্পাদিত ( Blochman and Jarrett ) 


২$। ৮৩০ খ্বষ্টান্বে খলিফা মামুন সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চা ও অনুবাদের 
আন্ত এই সংস্ব! স্থাপিত করেন ( Bait-ul-hikma or Houso of Wisdom ). 


২২৬ ইতিহাস 


আইন ই-আকবরির নৃতন সংস্করণ করেছেন।** হোদিওয়াল।* ' এলিয়ট 
ও ভাউসন*” প্রকাশিত এম্বরাজি টীকা এ আলোচন! সুরু করেছিলেন; 
অধ্যাপক মোহাশ্মদ হবিব** সেই পর্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেছেন । 
এই রকম কাজ অব্যাহত চল! উচিত ॥ 

চতুর্থ প্রয়োজন হচ্ছে এযুগ্ের গ্রন্থপঞ্ধী ( Biblio৪raPhy ) প্রকাশ 
করা। অধ্যাপক শ্রীরাম শর্মার গ্রান্থপদ্ধী”* এঁতিহাসিকদের প্রভৃত উপকার 
করেছে। কিন্তু প্রতি বছর স:যোজ্জনা না করে গেলে কোন গ্রস্থপঞ্জীই 
মুল্য বেশী দিন থাকে না। মিঃ বি, এ, ফার্ণানডেজ বাৎসরিক এরন্থপলী 
সংকলনে ব্রতী হয়েছিলেন ।+* কিন্ত তাহা প্রতি বছর নিয়মিতভাবে 
প্রকাশিত হয়লি। Journal of 119119710 Studies বা Journal of 
Roman Studiesএর মত মুঘল ইতিহাস সম্বস্ধে একথান। পত্রিকা থাকলে 
এত অস্তুবিধা হত না। এখন নানা পত্রিকা ব। সম্বর্ধন! গ্রন্থে বহু 
মুলাবান র6না ছড়িয়ে থাকে যার সন্ধান একত্র কোথাও পাওয়। যায় 
না। ধরুন, স্যর যতুনাথের কত রচনাই ত এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে আছে, 
অথচ তার কোনও গ্রস্থপঞ্জী নেই । পঞ্চম প্রয়োজন হচ্ছে এ যুগের 
এঁতিহালিক উপাদান যা নানানভাবে সারা দেশে ছড়িয়ে আছে তার 
অনুসন্ধান করে সংরক্ষণের আর কাঞ্জে লাগানর চেষ্টা কর!। লোকে 
ওঁতিহাসিক উপাদানের মূলা লা জেনে অনেক "সময় এসব নই করে 
ফেলে । সরকার ও বিশ্ববিগ্ঠালয় থেকে অন্সন্ধানের উদ্োগ করা উচিত। 

এঁতিহাসিকদের গবেষণার ক্ষেত্রে যে সব বাধা বিপত্তির সম্মুখীন 
হতে হচ্ছে ভার আভাস আমি দিতে চেষ্ট! করেছি, আর তার প্রতিকার 
কি হতে পারে সে সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশ করেছি । সরকার 
আর বিশ্ববিভ্ভালয় যদি এতিহাসিকদের সাহায্যে অগ্রসর না. হুল তাহলে 
আমরা সুফল আশা করতে পারি না। 


২৬1 VollId(by Dr. 601০8) 7 vols 2 & 3 (by Sir J, N. 
Barkar 1949 ) 

২৭। 850159 in Indo-Moslem History. 

a৮ । History of India‘as told by lta own Hlstorians. 8 voln. 
(1867-77 ) 

২21 Elliot & Dowxon vol 2 ( 1952 ) 

৩০} Biblingraphy of Mughal India. 

৩১! BA Fernandes. 


বাবে?সার ফৃষ্ঠিতে বাংলাদেশ 
মমতাজুর রহমান তরফদার 


বিখ)ত পতুগীজ প্খটক বার্ধে!স। ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে ভারত নহাস।গরের 
উপকূলবর্তী দেশ সমূহ পরিদর্শন ক'রে ভার এই বিচিত্র অন্তিভত! 
পতুগীজ ভাযায় লিপিবদ্ধ করে যাল। এই ভ্রমণক।হিনীর ইঠিভাসিক 
*সূল্য যথেষ্ট । তিমি বাংলাদেশ সম্বন্ধে যে মন্থুব্য করেছেন, এদেশের 
রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার পক্ষে তার মুল্য 
সত্যই অপরিনেয় ৷ বর্তন'ন প্রবন্ধে আমরা ঝাবোসার বা 
এতিহাসিক সত] পরখ ক'রে দেখতে চেষ্টা করব । তিনি বলেছেনঃ 

Further on, leaving thix River Ganges ond fullowing. 
the “tonst inn northerly direction, comes the kingdom 
of Benganlu whervin ave many towns, ax well inland 
As on the coast... lliis sea i 





n Gulf which runneth 
in botwecn two lazdz=, and go 





I Well ijuto it there 
is bo tho north a right grcat city of tho Moors, which 
they call Bongala, a very excolflent sea-licaven.> 

আবার উড়িয্যারাজ্দ্য সম্বচ্ষে তিনি অন্যত্র বলেছেনঃ 

It extouds along the coast northwards where tl:ere 
“js a river ০190 Ganges, and on the further Lauk of- 
his river begins the kingdom of Bengal whero also 
the, king of Otisa is sometinies at war. 


১ The Bdok: of Duarto Barbosa: vol. II. cd. Mansel 
Longworth Dames ; London 51951 9 পৃ: ১৩৪-১৩১! 

২। ওঁ পৃঃ ১৩১৩৪ । 

৪ 
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এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে বাবেসা গঙালদীকে উড়িয়া! ও 
ংলার সীমারেখা বলে উল্লেখ করেছেল। একটা নদীই যে হোসেন 
লাহের বাংলাকে উড়িয্যা থেকে আলাদা ক'রে রেখেছিল, সে কথা 
অন্বীকার কর! যায় ন!। কেননা চৈতন্য যখন উৎকল থেকে বাংলায় 
ফিরছিলেন, তখন উড়ি্যায় সীমান্ত রক্ষক তাকে লক্ষ্য ক'রে বলেছিলেন £ 
মন্ডপ যবন রাজ্জার আগে অধিকার ৷ 
তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার ॥ 
পিছলদ। পর্যস্ত সব তার অধিকার । 
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার ॥ 
দিন কথো রহ, সন্ধি করি তার সনে। 
তবে স্থথে নৌকাতে করাইব গমনে ॥* 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে বার্বোসার এই গঙ্গানচটী কোন গঙ্গা? গঙ্গার 
মূল প্রবাহ যে তদানীস্তন বাংলার সীমা-নির্দেশক ছিল না, একথা প্রায় 
নিঃসন্দেহে বলতে পারা যায়। মাদলাপঞ্জী অনুসারে হোসেন সাহের 
বাজ গঙ্গার ওপারে মান্দারণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।* মান্দারণে তার একটা 
ছর্গও ছিল। জাও ভু ব্যারোসের ম্যাপে (১৫৫০) গঙ্গানামে একটী নদী 
দক্ষিণ দিক থেকে এসে হুগলী নদীর মুখে পতিত হয়েছে। এটা দক্ষিণ 
দিকের আর একটি নদীর শাখ। মাত্র। অথচ আরো! অনেক উপরে 
এসে আসল গঙ্গানদীকে ভ ব্যারোস G৪॥£০৭ নামেই অভিহিত করেছেন । 
ও ব্যারোস এই নদী সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা এখানে উল্লেখ কর! গেল £ 
The kingdom of Bengal then is situated in that 
region where the river Ganges discharges its wnters 
by two Principal branches into the Eastern Ocean, and 
where the land drawing further back from its waters 
forms bhe great Gulf which geograpbers term Gangetic 


**৩। চৈতঙ্ত-চরিতাযৃত, সম্পাদক, অকুদক্ফ্চ গোস্বামী ; ১৩২৬ সন; 
কলিকাতা 5 পৃঃ ১৭৯। 

81 Journal of the Asiatic Society of Bengal : 1900 7 Dt IL. 
P. 186. fi 


বাংর্বাসার দৃষ্টিতে বাংলাদেশ ২২৯ 


and which we now name from Bengal. Into the mouth 
of these two branches two notable rivers ‘ischbarge 
themselves, one frum the east, the other from the 
wost, both being bounlarics of the kingdom...... The 
uthor river cnters the western arm of tho Ganges 
bolow unolher city culled Satigam, al=o a great and 
noble place, but less resorted to than Chatigam as 
the port is nut so convenient for the entry and <leparture 


vf ships "Iho other rirer which enters the Ganges 





below Sntigam runs through the kingdom of Orissa 
and its source ix on the slopes vfthe mountains called 
Gate (Gihates ) by tho Indians in thoxe parts which 
aro near Choul, And as this river is a Great one 
and flows through many land», tho natives, in imitation 
of the Ganges into which it discharygos its waters; 
give it alo Lhe name vf Ganga, and hold its waters 
to be as holy as those of the Ganges itsolf.* 

এই নদীর নাম গঙ্গ। হ’ল কেন ; এর উৎস কোথায়, এ নদী বাংলা 
দেশের সীমারেখ। কিনা- ভু ব্যারোস এখানে এসব প্রশ্নের উত্তর 
দিয়েছেন এবং মানচিত্রে এ নদী সুস্পষ্ট ভাবে অস্কিত করেও 
দেখিয়েছেন। এইসব কারণে আমরা বার্বোসার পঙ্গানদী ও জাও ভ্ভ 
ব্যারোসের গঙ্গানদীকে অভিন্ন বলে মনে করি। রেনেলের ম্যাপ ও 
আধুনিক বাংলার ম্যাপের সঙ্গে ছ ব্যারোসের ম্যাপ পাশাপাশি রেখে ' 
বিচার করলে বুঝতে পারা যাবে যে আধুনিক স্বর্ণরেখাই এই গঙ্গার 
নামান্তর । 

তারপর বার্ধোদার 01 ০£ Bengal ॥ এই বাংল! সহর সনাক্ত 
করতে গিয়ে কেউ সপ্তগ্রাম, কেউ চট্টগ্রাম, কেউ গৌড়, কেউবা সোনার 


৫1 আও স্ত ব্যারোসের ‘ডা এশিয়া'র উদ্ধ,তি 2 Tho Book of Duarte 
Barbour, IL, এব পরিশিষ্ট ১, পৃঃ ২৪৪-২৪৫ স্রইব্য । 
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গাঁয়ের উল্লেখ করেছেন। ভার্থেমা তার ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই নগরের 
উল্লেখ মাত্র করেছেন__বিশেষ কোনো পরিচয় দেননি । পতু গীজ্গণ 
চট্টগ্রামকে "০৮0০ 05009 বলে অভিহিত করতেল । বোধহয় চট্টএ।মের 
গুরুত্ব উপলব্ধি করেই কেউ কেউ মনে করতেন যে 13971881% সহর 
হয় চট্টগ্রাম, নয়ত চট্টগ্রামের নিকটবর্তা কোনো সহর। Blaeaw 
সম্ভবতঃ সেইজন্যেই তার মানচিত্রে 73০7501% কে কর্ণফুলী নদীর 
দক্ষিণে চট্টগ্রামের দক্ষিণ পুর্বে বসিয়ে দিয়েছেন | চট্টগ্রামকে 1০৮ 
মনে করবার বিশ্বেষ কোনো সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় ন!?) 
চট্টগ্রান গঙ্গাবিধৌত এলাকার বাইরে । তাছাড়া চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে 
বাংলা, ত্রিপুরা ও আরাকানের মধ্যে বরাবরই সংঘর্ষ চলছিল । বার্োস। 
চট্টগ্রমে এসে চট্টগ্রামকে বাংলা সহর বলে মনে করে থাকলে অন্যান্য 
বিদেশী পর্যটকের মত তিনিও এই সমলাময়িক ঘটনাটুকু প্রসঙ্গ ক্রমে 
উল্লেখ করতেন ॥ এই সমস্ত মতবিরোধ সম্বন্ধে সার্থক আলোচনা করবার 
পর Mansel Longworth Dames বলেছেন) Bengala may 
be hicld to denute thie capital and its ports cither Satgaon 
or Sunargaon.* গৌড়ের দাবী গ্রাহা নয়--কেননা এই সময়ে বাণিজ্য 
বন্দর হিসেবে গৌড়ের বিশেষ কোনো দাম ছিল না। আবার 
সপ্ত গ্রামের নিকটে নদী অগভীর ও অপ্রশত্ত ছিল বলে এখানে সমু্রগামী 
বড় বড় জাহাজ সহজে প্রবেশ করতে পারত না-_এ তথ্য আমরা 
জাও ছা ব্যাংোসের উদ্ধৃত অংশেই পেয়েছি । কিন্ত বার্ধোসা জানাচ্ছেন £ 
All of these are great merchants and thoy possoss 
grent ships after the fashion of Micn ; otbers tbere are 
from China, which they cal} “‘juncos” which aro of 
great size and carry great cargoes. With blhese they 
sail to 01001977900], Malaca, Camatrs, Peegu, Cnmbaya 
aud Ceilam and 098] in goods of many sorts with this 


country and many others." 


e1 The Book of Duarle Barbosa TI, পৃই ১৪৩ পাদটিক|। 
৭। এ, পৃঃ ১৪১, ১৪২ ও ১৪৫ । 


তি 
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এরপর কী ক'রে বলা যায় যে সপ্তগ্রামই বার্ষোসা উল্লিখিত বাংল! 
সহর? আও দ্য ব্যারোসের ম্যাপ খুললেই দেখতে পাওয়! যায় 
সপ্তগ্রামের পাশে নদীপথ কত সরু--আর সে তুলনায় সোনার গাঁয়ে নদীবক্ষ 
কত প্রশত্ত ।. আমাদের মনে হয় সোনার গাই কর্বোসার বাংলা চ্হর । 
রাল্ফ  ফিচ_ ১৫৮৬ খৃ্ান্দে সোনারগ। দেখে বলেছিলেন £ 

Sinnergun is a lowne six leagues from 
whore thero is the bust and finest cloth 
Cotton thut is in all India... 


Serrepure 
mude of 
Great sture of Cotton 
cloth gocth frum l:enco and much rico wlere 





with 
thoy serve all Judliu, Ceilon, Pegu, Malaca, Sumatra 
and many uthor places.” 

কলাল্‌ফ,_ ফিচের বর্ণনাটুকু এখানে বার্ষেসার (71৮ of Bengnla-g 
বর্ণনার সঙ্গ হর্ণে-হণে মিলে যাচ্ছে । (ফচের মত ধাৰোসাতত ভারত, 
সিংহল, পেগু, মালাক!, সুমাত্জা ও তগ্যান্য দেশের সঙ্গে বাংল! 
সহরের বাণ্জ্িাক সঙ্গদ্ধের কথা ও এখানকার বন্ত্র শিল্পের কথার উল্লেখ 
করেছেন। তবে কা এই বণনাগত সাদৃশ্য নিতান্তই আকস্মিক ও 
কারণ পরম্পরাবিহীন ? আমাদের অনুমানের স্বপক্ষে আরো যুক্তি 
আছে। প্রাচীন কল পেকে আরস্ত ক'রে প্রাগাধুনিক যুগ পর্য্ত পূর্ব 
বাংলাকে ‘বঙ্গ’ নামেই আডহিত করা হ'ত । একাদশ শতকের বিভিন্ন 
শিলালিপিতে ‘বঙ্গাল’ দেশের উর্দ্েখ রয়েছে ।* চৈতন্য ভাগবতে 
দেখতে পাই শ্রীচৈতম্য এদেশকে ‘বঙ্গদেশ’ ও এদেশের অধিবাসীকে 
‘্বঙ্গদেশী’ বলে বিদ্রপ করছেন ।»* কুক্ন্‌ উদ্দীন কায় কায়ুসের মুদ্রায় 
“বঙ্গের সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাওয়! যায় ॥১  জিয়াউদ্দীন বারানীর 
তারিখ ই-ফিরোজশাহীতে সম্ভবতঃ সমগ্র দক্ষিণপূর্ব বাংলাকে “দিয়ার- 
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৮। M.L. Long Worth কতৃক উদ্ধৃত প্রানীর: পৃঃ ১৪১; পদ টাকা। 
৯। নীহাররঞ্জন রায়: সাঙ্গালীর ইতিহাস ; আদি পর্ব ; পৃঃ ১৩৬ ও ১৪২ । 
৯০। ঠচৈতন্ম-ভাগৰত, সম্পাদক মৃণালকান্তি ঘোষ , কলিকাত। ১ 

3১1 J. A.S.B.; Now Series; ১৬1], +10. 


২ ইতিহাল 
ই-বাঙ্গাল।” ও তার অংশবিশেষকে “আরসাহ-ই-বাঙ্গালা” বলা হয়েছে ।৭ 
একথাও সত্য যে তখনকার দিনে দেশ বিশেষের লাম অনুযায়ী সে 
দেশের প্রধান লগদীর নামকরণ করা হ'ত । *আইন.ই-আকবরী'তে 
যে উনিশটী সরকারের উল্লেখ আছে--তার মধ্যে এগারটার নাম হ'ল 
লক্ষণাবতী, পূণিয়া, বারবকাবাদ, সিলেট, সোনারগাও, চাটগাও, সাতগাও, 
মাহযুদ৷াবাদ, খলিফ।তাবাদ, ফতেহাবাদ, ও মান্দারন। আবার এই 
সরকার গুলির প্রধান নগরীর নামও ছিল বথাভ্রমে লঙ্গণাবতী, 
পৃণিয়া, ইত্যাদি । মাগল ও প্রাক মোগল বুগের নুদ্রা শিলালিপি ও 
এতিহাসিক গ্রস্থগুলি আলো5ন! করলে অনায়াসে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হাতে পার। যায়। সোলার গাও “বঙ্গ” বা “বাঙ্গালা”র শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য বন্দর 
হিসেবে “বাঙ্গাল!” নগর নামে অভিহিত হয়েছিল, এ অনুমান এতিহাসিক 
যুক্তির বিরুদ্ধে নয়। 

বার্ষোসা বলেছেন যে 00800 [}০॥৪০la ছাড়া আরে! অনেক গুলি 
সহর এদেশে হিল ভাব কহকগুলি নদীতীরে আর কতকগুলি নী থেকে 
দূরে দেশের অভ্যন্তরে । তিনি এই সহরগুলির নাম উল্লেখ করেন নি। 
সপ্তগ্রান, চট্টগ্রাম, হপুই, লোয়াজ্ডেমাবাদ, ফতেহাবাদ, ফিরোজাবাদ, 
হুসাইনাব!দ, নসরতাবাদ প্রভৃতি সহরগুলিই হোসেনসাহী রাজের শ্রীবৃদ্ধি 
করেছিল। এগুলি ছিল সনএ দেশের শাসনকেন্দ্র । 

সবাংলাদেশের অনেক এজাই বিদ্রয়নগরের রাজার অধীনে” একথার 
কোনো এতিহালিক ভিত আছে বলে মনে হয় না। একথ। যদি তিনি 
উড়িষ্যা _বিজয়নগরের সান/স্থ প্রসঙ্গে বলতেন, তাহ'লে হয়ত ভার এই 
উত্তিকে এত সহজে উদ্ডিয়ে দেওয়া সম্ভবপর হত ন:-- কেনন! উড়িয্যা 
ও বিজয়নগরের মধ্যে এই সময়ে মাঝে মাঝে যুদ্ধবিএহ ভুচ্ছিল। কিন্ত 
হোসেন সার সঙ্গে ধিজয়নগরের রাজার কোনাদিন যুদ্ধ হয়নি । এবং 
বাংলা ও বিজয়নগর রজাহাটি পাশাপাশি অবস্থিত ছিল ন)। আমাদের 
মলে হয় বার্ধোস! উড়িগ্যা রাজকে “বিজয়নগর-রাজ বলে ভুল ক'রে বসেছেন । 
উড়িম্যার তৎকালিন রাজা প্রতাপচন্দ্র দেবের সঙ্গে হোসেনসার বহুবার 
সংঘর্ষ হয়েছে এবং বাংলা _্উড়িষ্যার সীমানাও হয়ত তার ফলে মাঝে 





১২1 তাদিপ-ই-নিব্ৰোজ্াচী 2 পৃ; ৯০) 


বাসার দৃষ্টিতে বাংলাদেশ ২৩৩ 


মাঝে পরিসর্ভিত হয়ে থাকবে । সমসাময়িক বাংলা কাবে! এ প্রসঙ্গের 
ইঙ্গিত আছে) সন্নাাস এহণের পর ১৫*৯ খৃষ্টাব্দে ভ্রীচৈতন্ত যখন 
ছত্রভোগ ( বর্তমান ডায়মণ্ড তারবার 1) হ'য়ে নীলাচলে যাচ্ছিলেন, তখন 
বাংলা ও উড়িঘ্যার মধ্যে সম্ভবতঃ লড়াই হচ্ছিল । সীমান্ডের শাসনকর্তা 
লক্ষর. রামচন্দ্র খান ঠাকে গঙ্গ! পার হতে সাহায্য করেছিলেন । রামচন্দ্র 
খান জীচৈতচ্ককে বলেছিলেন 2 

সবেপ্রতু হষ্টয়াছে বিষম সময় । 

সেদেশে এদেশে কেহ পথ নাহি বয় 

রাজার! ভিশৃল প্'ভিয়াছে স্থানে স্থানে 

পথিক পাইলে জাশু বলি লয় প্রাণে ॥ 

কোন দিক দিয়! বা পাঠাড লুকাইয়া। 

তাহাতে ডরাড পু শেন মন দিয়া ॥ 

সুঞ্ি সে রক্ষক এথা সব মোর ভার । 

লাগালি পাইলে আগে সংশয় আমার : 

তথাপিও যেতে কেনে প্রভু মোর নয়। 

যে তোমার আজ) তাহা করিব নিশ্চয় ॥১* 

মাদলাপঞ্জীতেও এ ঘটনার উল্লেখ আছে। ১৫০৯ পৃষ্টান্দে হোসেন 

সাহ পুরী আক্রণ ক'রে অনেক্গ গুলি মন্দির ধ্বংস করেছিলেন ৷ ১৭০৪-৫ 
খৃষ্টান্দের হোসেনসাহী মুদ্রায় হোসেনসাহ কর্তৃক কামরূপকাগতা ও 
জাঞ্জনগর, উড়িম্য বিশ্রয়ের কথ। উল্লিখিত হয়েছে ।১< আবার “শুন্য 
পুরাণের” নিয়োঞ্কৃত অংশেও বোধহয় এই ঠঁতিহালিক চিত্রই অস্থিত 
হয়েছে £ 


এইরূপে দ্বিজগণ করে স্ি সংহারণ 
ই-বড় হুইল অবিচার 
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম মনেতে পাইয়া মর্শ্ম 


মায়াতে হোইল অন্ধকার 


১৩। ঠ5তন্ত-ভাগবত, পৃঃ ৩১৬ 
১৪। A. W. Botham Cataloguo of the provincizl Coin- 
Cabinet, Aseam ; P. 170, no 10. 


ইতিহাস 


ধৰ্ম্ম হৈল্যা জবনরূপী মাথাএত কাল%ুলি 
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান । 

চাপিয়া উত্তম হয় ত্ৰিভুবনে লাগে ভয় 
থোদার বলিয়া এক নাম ॥" 

নিরঞ্জন নিরাকার হৈল! তেশু অবতার 
যুখেতে বলেন দশ্বদার । 

জ-তক দেবত।গণ সভে যয এক মন 
আননণ্দেত পরিল ইজ!র ॥ 

ভ্রন্মা হৈল মহমদ বিষ্ণু হৈল! পেবাদ।র 
অ'দন হৈল সুদপানি। 

গনেশ হইআ গাজী কাণ্তিক হইল কাজি 
ফকির হৈল্য! যত মুনি ॥ 

তেজিয। অংপন ভেক নারদ শষ্টনা মেক 
পুরন্দর হইল মহন! ॥ 

চন্দ সূর্য্য আদি দেখে পদাতিক হয়া; দেখে 
সভে মিলি বাজায় বাজনা ॥ 

আ।পুনি চণ্ডিকাদেবি তিহা হৈল) হায়! বিবি 
পদ্মাবতী হলা বিবি নূর। 

জতেক দেবতাগণ হয়া! সভে এক মন 
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥ 

দেউল দেহা?! ভাঙ্গে কাড়য। ফিড)! খায় রঙ্গে 
পাথড় পাথড় বোলে বোল । 

ধরি আ ধর্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায় 


ই বড় বিবম গণ্ডগোল ৪১৪ 


“রিয়াজ-উস-সালাতিনে” ও বুকানন হ/মিলটন কতৃক পাহুয়ায় 


আবিষ্কৃত বাংলার ইতিহাসেও হোসেন সার উড়িস্া আক্রমনের কথার 


১৫। শুক্ত পুরাণ, সম্পাদকক, চারুচন্্র বন্দ্যোপাধযাস ; কলিকাত। ; ১৩৩৬ 


সাল) পৃঃ ২৩৩--২৩৬। 


বার্ষ।সার দৃিতে বাংলাদেশ ২৩৫ 


+ সুল্পষ্টভাবে উল্লেখ কর! হয়েতে ॥১* উপরের এই আকে5না থেকে 
আমর। বুঝতে পারি যে হোসেন সাহ বিজয় নগরের বাজার সঙ্গে 
যৃদ্ধবিগ্রহ করেননি _করেছিলেন উড়িশ্যার রাজার সঙ্গে । এই যুদ্ধের 
ফলাফল নিয়ে মতবিরোধ আছে । আমাদের মনে হয, ১৫১৪ পৃষ্টান্দে 
বার্বোসা যখন এদেশ এসেছিলেন, তখন উড়িক্টারাজ প্রতাপরুদ্র দের 
দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার কিয়দ:শ: দখত করে নিঢেছি:লন। 

এরপর বাবোসার বর্ণনাট্ুকু যেমন তথ্যবহুল, তেমনি চিহ্ঠাকর্দক ৷ 

সমুদ্রতীরাঞ্চল মুসলমান ধান ॥ বন্দরঞ্চলিতে নানারকম পণণ্যর 
ভানাগো=। নানারকম ক্রাহাক্ত এখান থেকে বিভিন্রদেশে যাতয়াত 
করে। বাংল! সহরের বিশালত।, এশ্বর্য ও আলহাওয়ায় আকু হ'য়ে 
আরব, পারসিক, আবিসিনিয়ান ও ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় এখানে ভীড় 
জমিয়েছে। এই বিদেশী বণিকের! বড় বড় জাহাজের মালিক । ভাহঃজ- 
গুলি মক্কার জাহাজের হহুকরণে প্রস্তুত । এখানে চীনদেন্দের নাদব'ভী 
জাহাজ দেখতে পাওয়। যায়_ এগুলিকে ‘ভাঙছে! বলে। এইসব 
জাহাজের বুক ভর ক'রে এর! করমণ্ডল, মালাকা, সুমাত্া, পেগু, কান্দে ও 
সিংহলে গিয়ে এরা বাবস। বাণিজ্য করে ॥১* 

এখানে প্রাক মোগল বাংলার অর্থনৈতিক জ্বীবনের পরিচয় পাচ্ছি । 
তোসেনসাঠী আমলের বাংলাদেশ সামুদ্রিক বাণিজ্যের মাধ্যমে *থ্িবiগ বিভিন্ন 
অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। হ্জিফণ্ুপ্ত 
ও বিপ্রদাসের “মনসামন্গলে' এদেশের সায়ুল্রিক বাণিজ্যের যে উজ্জল 
চিত্র আকা হয়েছে, ত! হয়ত অতিরপ্রিত ; তাই বলে তার সবটাই যে 
মিথ্যা, একথা! বললে বোধ হয় সত্যকেই অস্বীকার ক?! হয়। 1162] 
ই-ত সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে ষোড়শ শতকের শেবদিকে সোনার গায়ের চাল 
ও কার্পাস বস্ত্র ভারত, সিংহল, পেগু, মাঙ্গাকা, সুমাত্1 ও অষ্যান্ত 
দেশে চলে যেত ৷ মার্কোপলো, ইবনে বতুতা ও ম!হয়ান্‌ এদেশের 





৯৬1 ঢিয়াজ-উস-স!লাতিন £ ইংরেজী অস্থবাদ £ পৃঃ ১৩২ 8:০০৫৪০- 
mery Martin : Eastern India : 11, P. 619. 

2৭ | The Book of Duarte Barbosa, II, টি P. 135, 136—142 and 
145. 
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বাণিজ্য ও ধনদাশদের কথা দ্বিধাচীন কণ্ঠে ঘোষণ। করেছেন । এমনকি 
ভাথেসাও এসন্ধ সামম্য আংলাকপাত করেছেন। বাংলার সামূদ্রিক 
ভাহাজ যে উৎকল, করমণ্ডল উপকূল পেরিয়ে সিংহল ও গুজরাট চলে 
যেত বিভিচ পণ্যদ্রব্য বহন করে, তাত আমরা চণ্ডীকাব্যেই দেখতে পাচ্ছি । 
এখানে আর একটা কথ। উল্লেখ করতে হয়। এ সময়ে বাংলার 
বহি্ব্বাণিজ্য বাঙ্গাগীদের হাতছাড়া হ'য়ে আরব ও পারসিয়ান বণিকদের 
দখলে চলে গিয়েছিল । সেইজন্যে বার্ষোসার (ily of 130029]8-তে 
আরব ও পাঃ?সিয়ান বলিকের সংখ্যা এত বেশী- আর সেইজন্যেই 
এ নগরের অধিবালিগণ “সবল ও. শ্বেতকায়”। অবিশ্যি থেডুশ- 
সপ্তদশ শতকের নধোই পতুগীজ ও অন্যাস্য ইউরোপীয় বণিকের। 
আরব ও পারসিয়'ন বণিকদের কোনঠাসা ক'রে এদেশের সামুদ্রিক 
বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে দখল ক'রে নিয়েছিল । ১৫১৭ খৃষ্টান্দ থেকে 
পর্যন্ত এদেশের বাণিজ্ঞাকে কেন্দ্র করে বাংলার সুলতান ও আরব 
বণিকদের সঙ্গে পতুলীজদের রীতিমত লংঘর্ষ হয়। শেষ পর্যন্ত বাংলার 
শেষ স্থাধীন সুলতান মহম্মদ সাহের অনুমতিক্ৰমে পতুগীজগণ সপ্তগ্রাম 
ও চট্টগ্রামের ব'ণিশ্য প্রতিষ্ঠান দখল করে নেয়।”৮ 

এদেশের উৎপম দ্রব্যের উল্লেখ করতে গিয়ে বার্বোলা বলেছেনঃ 
এখানে তুল, ইপ্য, আদা ও লক্কার চাষ হয়। এখানে আদা, কমলালেবু, 
লেবু ও অন্যান্য ফলমূল শুকিয়ে সঞ্চিত ক'রে রাখ) হয় (বাজারে বিক্রয়ের 
আনতে )। ঘেোডা, গরু, মেষ ও অন্যান পশুপক্ষী এখানে প্রচুর ।*৯ 
ইবনে বতুতা ও মাহুয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্ডে ও মঙ্গলকাব্যে এই সমস্ত দ্রব] ও 
পশুপক্ষীর একটা অতি সাধারণ বর্ণনা পাওয়া যায়। দেশের হাট 
বাজারে যে এসব দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হ'ত, সে কথা ত একরকম 
নিঃসন্দেহে বলতে পার! যায়৷৷ 


2৮। Campos: History of the Portuguese In Bengal, 
Calcutta, 1919, পৃ: ৩২৮৩৮) History of Bengal, 11, P 351 
357. আও ছু. বারোসের, 'ভা এশিয়ান উর্ধত £ Book of Duarte Bar- 
69৪৪5, 11 পরিশিষ্ট ১, পৃঃ ২৪৪-২৪৮ । 
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তারপরে আসে শিল্প্রব্যের কথা । বার্োসা বিভিন্ন কার মিহি 
ও রঙ্গীন বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। এগুলির নাম “সারবান্তে ( সেরবন্দ ? ) 
‘নামোলা' ( মখমল, মসলিন ), ‘দোগোয়ালজ।' (দোগজী ? ), ‘চৌতার" 
(চাদর ? ), এঁসনাবাফা” ( সিনাবন্দ্‌ ?) ও “বিতিজহা' (হটিদার 2)। 
এই বন্তর-আরব ও পারসিয়ানগণ পাগড়ী ও টুপীর জন্যে ব্যবহার করত ) 
এই কাপড়গুলি দৈর্ঘ্যে ২০ ও প্ৰস্থে ৩ অথবা চার পতু গীল্প গজ। 
পুরুষের! চরকায় সুতো কেটে কাপড় হুলত ৷ তারপরে চিনির উ'ল্লখ। 
এদেশের ইক্ষু থেকে যে চিনি হ'ত, তা ছিল যেমন শাদা, তেমনি 
উৎকৃষ্ট । তবে এদেশের লোকে চিনি দান! বাধিয়ে দিছরা তৈরী করতে 
জানত না বলে আস্ত চিনিই বস্তাবন্দী করে জাহাজে উঠিয়ে বিভিন্ন 
দেশে নিয়ে যেত। মালাবার ও কাম্থেতে চিনি ও বস্তুর ব্যস! কি 
রকম লাভজনক ডিল, কয়েকটা ত্রব্যের দাম উল্লেখ ক'রে বাবোস! তাই 
বুঝিয়ে দিয়েছেন ।৭ * 

আশ্চর্যের বিষয়, বার্ধোসার প্রায় একশত বৎসর পুর্বে চীন পর্যটক 
মাহুয়ানও এদেশের ছয় প্রকার সূক্ষ্ম বন্তের উলেখ করেছেন৷ সেখুলিরও 
নাম অদ্ভুত রকমের । সে গুলি দৈর্ঘে উনিশ ও প্রন্থে দুই হাত "১ 
কার্পাস বস্তরের উল্লেখ ইবনে বতুতাও করেছেন । মার্কেপলো ত্রয়োদশ 
শতকে এদেশের চিনিকে অন্যতম প্রধান রগানী ডব্য হিসেবে উল্লেখ 
করেছেন । সমসামায়ক বাংলা সাহিত্যে পাটের পাছড়া, খনি, নেত প্রস্তুতি 
বন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে প্রচুর । আমর! অনায়াসেই বুঝতে পারি যে হোসেন 
সাহের আমলে এদেশের বন্ত্রশিল্প ছিল অত্যন্ত উন্নত । 

একটি পাশবিক ব্যবসা সম্বন্ধে বার্ধোসা কয়েকটি কথ। বলেছেন 
দেটি হ'ল খোজা বা নপুংসকের ব্যবসা । মুসলমান বণিকেরা দেশের 
ভেতরে প্রবেশ ঝ”রে হিন্দুদের সন্তান সম্ততি ক্রয় কারে নিয়ে আসত । 
অণ্ডকোষ অপসারিত ক'রে তাদের পুরুষত্বহীন করবার ব্যবস্থা! করা হত। 


২০1 প্রাগু্_পূঃ ১৪৫--১৪৭ | 

২৯) History of Bengal 11, 118-_119৮ Journal.of The Royal 
Arintic Socioty, 1895, 523 and 893. নীহাররচক্ছন রাম: বাঙ্গালীর 
ছতিহাল £ আলিপুর, পৃঃ ১৭২৯ ৷ 





২৪৮ উতিহাস 


জনেকেই এই অস্রোপচারের ফলে মরে যেত, বাতা বেচে উঠত, তাদের 
বাজারে বিক্রয় বর! চত । এই খোজার! প্রকুদের অন্দরমছলে অবাধে 
বাতাক্সাত ক'রে তাদের স্ত্রী-পরিজলদের তত্বাবদ্ধাল করত- মালিকের জমিজমা 
দেখাশেন! করত- কেউ কেউ আবায় দেশের সৈশ্টাধ্যক্ষ বা শাসনকর্ত। 
হ'য়ে জতযস্ত প্রতিপত্তিশ্াালী হ'য়ে পড়ত ।** বাংলাদেশের এই দাস গু 
খোজাব্যবসা মার্কেপণে! এবং ইবনে বছুতারও দৃষ্টি এড়াতে পায়েলি। 

সম্রাট চললমানগণ রাস্তায় বেরোলে লক্ষ্য কর] বেত তাদের পরণে 
পাতলা স্বহী আলছেলগা_ তার নীচে কাপড়ের ফেল্ট ; উপরে পলাবন্ধ, 
ভাতে পাপে আবন্ধ ভে'রা, মাথায় পাগড়ী, আঙ্গুলে মশিমাশিক্য'খচিত 
অঅঙ্গরীয় । তালা আচ্যাসী, অমিতব্যয়ী ও ভোজন-বিলাসী । গৃহসং্র 
বিরাট চালে তারা শ্রান করে । প্রত্যেকের তিন চারটে স্ত্রী_-কারে। 
কারে! তিন চার:টেরও অধিক । তারা শ্রীলোকদের ঘরে অবরুদ্ধ ক'রে 
ক্লাশে, অতি সংগোপনে এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও রেশমী পোষাক চিয়ে তাদের 
মন জোগায় । শুধু রাত্রে তাক্সা পরল্পরে দেখা সাক্ষাৎ করতে বেরোয় 
তপন তাদের মধ্যে চলে আনম্দ-উৎসব, মন্ডপান ও সঙ্গীত ৮51) হস্ত 
সঙ্গীতে তাদের অন্কৃত নৈপুণ্য ০ 

এর গেল সন্গান্ত মুসলিম সমাজের ছবি । তারপরে আসে সমাজের 
নীচের তলার লোকের কথ্া। বার্ধোসা বলেছেন যে তাদের নাতিদীর্ঘ 
শাহা পোষাক উরু পর্যন্ত পৌঁছায়-মাথান্ন তাদের তিন চার পা্যাচের 
পাগড়ী - পাণে চকচকে জুতো অথবা পাছক! ৷" * 

কাছেই আমর! বুঝতে পাচ্ছি বে আজকের মত তখনকার দিনেও 
মানয-সদাজ ছিল অত স্তর বিশ্যাসে চিছ্ছিত। উচ্চস্বরে বিলাস-বালন 
মন্তপানন ও বহুবিবাহ, আর নিন্রত্ভরে সাদামাটা! জীবনযাআ।-- এই ছ'ল 
তৎকালিন সমাজের ছবি । অবিশ্ি এই উচ্চ নীচের নিয়ামক ছিল অর্থ 
-_ একথা বললে বোধহয় মিখ্য। বলা হয় লা । 


২২1 The Book Duarte Barboes, I], 147. 
২৩। এ, পূঃ ১৪৭-১৪৮ 
২81 উ, ১৪৬৮ 
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ছেশের আত্যদ্বরীশ সহরগুল্দো। ছিল হিচ্ছু সুসলি্ অধু/বিত। এ 
ক্ষেশের যুললমান বাদশাহ বিশাল ও জনবহুল দেশের অধিপতি ॥ 
ঝাজশক্তি বৃসঙ্গষানের ছাতে বলে গুতা হিন্দুর! হুসলযান হ'য়ে বাচ্ছিল 
রাজাদুগ্রচলাপ্তের আশ ,** কাজেই রাজনৈতিক ও অনৈতিক করণে 
এখানে ইসলাম প্রচার লাত করেছিল ॥ 

একটুখানি তৌপ্োলিক বর্ণনা দিয়ে বার্ষেসা এই প্রসক্গের উপরে 
হবনিকা। টানছেন £ এই উপসাগরীয় নগরগুলি সমৃক্রতীঝবাতী_ উপস্কূল - 
ভাগ আবার যোড় ফিরে দক্ষিণ ছিকে চলে গেছে। 


২81 বই, ১৪৮ 


সমসাময়িক ডৃষ্টিতে সিপাভী বিডোত 
শ্রীশশীভুষণ চৌধুরী 


সিপাহী বিড্রোতের আকম্মিকতা এবং দ্রুত প্রসার তৎকালীন 
জলসমৃতকে এমন বিচিত করিয়াছিল যে শিক্ষিত সম্প্রদায় সাংবাদিক 
এবং রাজনীতিবিদ সকলেই বিদ্রোহের গতি ও প্রকৃতি, সম্ভাবনা ও 
লিদ্ধির সুল্ট আলো5চলা ও বিতর্কে প্রবৃত্ত হইয়া পডড়িক্ষেন। এ সময়ের 
দেশী ও বিলাত্তী কাগজগুলি এবং তখনকার মাসিক খান্াসিক পত্রিকায় 
বিদ্রোহ সঙ্গে সুচিস্বিত প্রবন্ষগুলি পাঠ করিলে সমসাময়িক দৃষ্টিতে 
সিপাহী বিড়োহের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্থচ্ধে ধারণা হয়। অবশ্য 
সমসানয়িক দুটি কতিতাসিক বিচার বিশ্লেষণে খুব নিওরযোগ) 
প্রনাণ দয় বলিয়া অনেকে মনে করেন, কিন্তু আজ একশত বৎসরের 
অধ সিপাহী ধিতোঠ সম্বন্ধে মৌলিক জ্ঞান গবেষণ। অগ্রসর হওয়া 
সত্বেও এ বিসোহের প্রকৃতি সম্পর্কে কোন সুনিশ্চিত ধারণ! এখনও 
গড়িয়া উঠে নাই৷ বিদ্রোহের আদিপর্বে ভারত সরকার এবং ইংলাণ্ডের 
শাসনপরিষদ সকলেই এই সংঘর্ষের ঘটনাবলী অনুধাবন ব্যপারে বিশেষ 
তৎপর হইয়া উঠিলেন, কারণ বিদ্রোহ দমন করিতে হইলে কি নীতি 
অবলম্বন করা দরকার তাহা সম্পূণ ভাবে নির্ভর করিবে এ বিদ্রোহের 
উৎপত্তি ও এতিহাসিক কাৰ্য্য-কারণ পরম্পরার নির্ধারণের উপর । 

কিন্ত এখানেই ছিল এক জটাল সমস্যা । এত বিভিন্ন ধরণের 
ঘটন। প্রবাহের যোগাযোগে সিপাহী বিডোহের সৃচনা হয় এবং এত প্রচণ্ড 
ছিল বিদ্রোহের প্রকঃশ ও ব্যাপ্তি যে সে যুগে যাহারা শুধু দর্শক 
হিসাবে এই বিপ্লবকে দেখিয়াছিলেন তাহারাও ইহার প্রকৃত স্বরূপ ব্যক্ত 
করিতে গিয়! ত্ধাগ্রন্ত হইয়াছেন। এই দ্বিধাবিভক্ত মনোভাবের কারণ 
কি? সিপাহী রিদ্রোহের নিশেষ স্বরূপ এই যে একটি সম্পূর্ণ বিপ্লব 
হিসাবে ইহাকে গণ্য ক্র।. যায় ন!! এই বিদ্রোহের নেপথ্যে রহিয়াছে 
উদ্লালা ও [ববিঘর প্রস্তুতি অনেক স্থশংস হত্যার কাহিনী যার বিযাক্ত 
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তাপে উভ্যপাক্ষে মে হিংসাস্থক উত্তেজনার সষ্টি হইয়াছিল তাহাই 
হুইপ বিদ্রোহের বিময়বন্ত । আসলে বিপ্লবের জাতীয় দৈশিত্য প্রকাশ 
পাইবার সুযোগ না পাইয়। ঘটন!চক্রের শৈবালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া 
রহিল । ইতিহাসের সব বিপ্লব সম্বঙ্ধেই এইকথ! কসবেশি বল! চলে 
কিন্ত সঙ্গে জাএত ভারতীয় শক্তির শৈশ্ব-দুৰ্বলতা সিপাহীদের উদ্দ'মত!কেই 
প্রকট করিয়া ভূপিয়াছে ৷ 

ঘটনার শ্রে স্তরে যে ভাবে বিস্রোহ-বহ্নি ধুমায়িত হইতে লাগিল 
নুতন আবেষ্টলীর পরিবেশে যে ভাবে উহার বহুদিক উদছাটিত হইতে * 
ল।গিল তাহাতে সনসাময়িক জনমত-ছুই বিপরীত ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইল । 
বিল।তের “টাইমস্‌” ও “নলিং পোষ্ট" নিঃশংসয়ে চার 
যে ভারতীয় বিদ্রোহ শুধু সিপাহীদের বিদ্রোহ, উহা 
গরেচনাই নাই । অপরদিকে কলিকাতার “হারকরু" গার গবেষণার 
পর স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে প্রতেোক ভারতীয়ই কার্যকলাপে 
না হলেও মনে প্রাণে ভ্রিটিশ-বিরোধী । এই ছঃঢ ॥ তই হয়ত 
অতিশয়োক্তি, তবুও এই ছুই উক্তিরই পিছনে যে কতকট। সত্য নিহিত 
আছে তাহা ও সহজে প্রতীয়মান হয় । 

প্রথম মতের পক্ষে টাইমস্‌ এর যুক্তি এই যে সিপাঠীরাই বিদ্রোহ 
আস্ত করিয়াছে এবং ব্রিটিশ আশ্রয়ে থাকিয়া সামরিক সুনে বলদীগু 
ও মদমত্ত হইয়। ভারতে ব্রিটিশ সাস্রাজ্যের উচ্ছেদ করিতে 
চাহিতেছে ৷ (দিল্লীর বাদশ!হকে সাক্ষী-গোপাল স্বরূপ রর পুণোদামে 
তাহাদের যথেচ্ছাচারিতা ও লুল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিচুতাছে। এই 
যুক্তর সমর্থনে একথা অবশ্য বলা চলে যে ভারতের বে-সামরিক 
জনবৃন্দের ভ্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব সক্রিয় ছিল কিন! এসম্বন্ধে সুপর্য্যাপ্ত 
ধারণা আনা না থাকিলেও ইহা সর্ধজন স্বীকৃত যে ১৮৫৭ সালের 
শিপাহীরাই প্রথমে স্বাধীন ভারতের কল্পনাকে বাণ্বরূপ দিবার প্রয়াস 
পাইক্লাছিল। সংগ্রামের মুখে কিংবা পরে অন্য যে সব নেতারা 
উপস্থিত হইলেন তাহারা বিদ্রোহী সিপাহীদের সাহায্য পাইবেন কিংবা 
আঞ্চলিক সৈম্/রা আগেপরে ব্রিটিশের বিপক্ষে যাইবে এই ভরসাতে 
রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । কানপুরে নানাসাহৈব সিপাহীদিগকে 
দিলী যাত্রা হইতে বিরত করিলেন । ঝাদ্সীতে রাণী লক্ষীবাঈ নানা কৌশলে 
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তাহাদিগকে বশে বাখিলেন এবং লক্ষৌতে বেগম জগত মহল তভয়- 
জ্ঞকুটি-অসুরোধ-উপরোধে  সিপাহীদিগকে রণে প্রবৃত্ত কঠিলেন। 
বিজ্রোহী সিপাঠীদের সাহায্য ভিন্ন বে-সামরিক নেতাদের ব্যক্তিগত 
কিংবা জাতিগত স্থার্থলিদ্ধির কোন উপায় ছিল ন! । বিদ্রোহের প্রথম 
পর্যায়ে সিপাহীদের উন্মত্ত! ও কার্যযকলাপই নজরে পড়ে। দিল্লীতে 
বাদশাহ বাহাহরশাহ সিপাহীদের হস্তে কিরূপ অসহায় ছিলেন, চুনিলালের 
বিবৃতিতে তাহা জানা যায়! কানপুরে নানাসাহেব ও তাহার পরামর্শ - 
“দাতার! সিপাহীদের নিকট কতদূর নির্ভরশীল ছিলেন নানকঠাদের ভায়েনী 
তাহার প্রমাণ দিতেছে । বেরিলীতে খানবাহছরের অবন্থাও তদ্রপ 
ছিল, দর্গাদাস বাবুর “বিদ্রোহে বাঙ্গালী” পুস্তকে গুহার উল্লেখ আছে ॥ 
সিপ|হীদের ভয়ে জনসাধারণ কম্পমান ছিল, ইচ্ছা থাকিলেও পলাতক 
শ্বেতাঙ্গদিগকে কেহই আয় দিতে পারিত* না। অযোগ্যার ভূম্বামী 
প্রবল প্রতাপ মানসিংহ ও ডেপুটিকমিশনাপ্র ক্যাণ্ডেন রীড়, ও তাহার 
দলের অন্য লোকদিগকে শাহগঞ্জ দুর্গে আশ্রয় দিয়াও, সিপাহী/দর 
বিরাগতাজন হইবেন আশায় আশ্রয়ার্থীদের দুর্গ ত্যাগ করিধার নির্দেশ 
দিতে বাধা হইলেন । উচ্ভার বিরুদ্ধে অনেক সামন্ত হুপতিকেও সিপাহীদের 
সঙ্গে বোগদান করিতে হইয়াছে তাচারও অনেক দৃষ্টান্ত আচে । বল্পভগড়ের 
রাজা নহর সিংহ-এর সিপাহীদের জোর-জুলুম প্রতিহত করিবার 
উপায় ছিল না, ফলে রাজদ্রোহে তাহার প্রাণদণ্ড হইল । অথচ নহর 
সিংহ অনেক শ্বেতাঙ্গের জীবন রক্ষা করি ॥ কুকুর নবাব আবছুল 
রহমান খার অবস্থাও বোধ করি অস্থরূপ ৷ লক্ষৌর বেগম শেষের 
দিকে স্যার হোপ শ্র্যান্টের নিকট এক স্বীকারে।ক্তি পাঠাইয়াছিলেন যে 
নিপাহীদের হুড তিনি ছিলেন ক্রীড়নক মাত্র । পালামৌ-এর বিশ্বনাথ 
শাই অনেকটা সিপ।হীদের গ্ররেচলায় সম্মুখ সমরে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
প্রাক্তন মতবাদ যে সিপাহী বিস্রোহ মুসলমানদের সাআরাজ্্য লাভের 
অভিব্যক্তি সাত্র এই প্রসঙ্গে তাহার অবতারণা করা যাইতে পারে। 
অঞ্চলভেদে মুসলমান প্রাধান্ত লক্ষিত হয়। দিল্লী, আএ! ও রোহিলখণ্ডে 
মুসলমানদের নেতৃত্ব ও কার্যাবলী ব্যাপক ছিল! তাহার সবুজ 
পতাকাতলে সমবেত হইয়াছে, শুক্রবার মসজিদে নমাজের সময় কাফের, 
ধংসের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছে এবং দিন্‌ দিন্‌ রবে যুদ্ধক্ষেত্রে 
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ঝাপাইয়। পড়িয়াছে। লক্ষী, বেরিলী ও আলিগড়ে গাজী সম্প্রদায় 
যে ভাবে অসি হস্তে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া হাসিমুখে মৃত্যু বরণ 
করিয়াছে তাঁহার তুলনাও বিরল । মৌলভীদের দৌত্যকার্যা ও বিদ্রোহাত্মক 
বাণী প্রচার, গুহাবীদের যড়যস্ত্র, ফরাজীদের কার্যকলাপ ও মুসলমান 
অভিজ্াত্রর্গের পূর্য গৌরব লাভ করিবার উদএা বাসনা সিপাহী 
বিদ্রোহকে অঞ্চলভেদে একটা মোটামুটি মুসশৃনানী আন্দোলনের ন্ধপ 
দিয়াছে । হিন্দু-মুস্‌লমানের দাঙ্গাও বিদ্রোহের ইতিহাস সান করিযাছে। 
[বভার, মুরাদ্দাবাদ, সাহারানপুর, বেরিলী ও আরও অনেক জায়গায়, 
মুসলমানদের আত্রমণে অগণিত হিন্দু প্রাণ হারাইয়াছে। হিন্দুঃদর 
গবস্থা ছিল বিভিন্ন প্রকাদের । তাহাদের লা ছিল কোন রাজ্য না 
ফোন নিজন্ব পতাক! ৷ দিল্লীতে এবং অন্ত এক জায়গায় তিন্দু সৈন্যর। 
পপৃত্বীরাজ কি জয়, রানচন্দ্র কি জয়” বলিয়া সদর উল্লাস ধা 
কিন্ত যুদ্ধ করিয়াছে তাহারা বাদশাহী রাজত্ব স্থাপনের জন্যই | হিন্দু 
বিদ্রোহীদের সংখয। ও বিপ্পবাত্াক কাধ্যাবলীর গুরত্ব সিপাহী বিভোর 
বনিয়।দ শুদূ় করিয়াছিল । সমগ্র অযোধ্যা ও দোয়াব অঞ্চলে, 
পুর্ব ও মধ্য ভারতে হিন্দু ভূথ্বামীগণ তাহাদের অসংখা জনবল 
লইয়! বিদ্রোহ পতাকা উ্ডডীন করিয়াছিল। নানাসাতেল, তান্ডিয়া 
টোলী, লক্ষীবাঈ, কুমার গিংহ, অমর সিংহ প্রমুপ হিন্দুনেতাপণ দরণজয়ী 
স্ধল্প লইয়! বিদ্রোহের বস্তশক্তি সৃষ্টি না করিলে দিলা জয় করার 
সঙ্গে সঙ্গেই এই সং রিসমান্তি হইত। তবু প্রশ্ন উঠে হিন্দুই 
হউক আর মুসলমানই হউক সিপাহীর! বিদ্রোহ কারয়া রণাঙ্গণ সৃষ্টি 
না করিলে দেশীয় রাজশ্য ও অভিজ্ঞাতবর্গের স্বাধীনতার ইচ্ছা প্রকাশ 
পাইত কি? বিদ্রোহের পূর্বে তাহাদের মধ্যে কোন ব্যাপক ধ্ড়যস্ত্রের 
উদ্ভোগ ছিল কিনা তাহার কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই । 

অন্যদিকে সিপাহী বিস্রোহ যেও গণৰিত্ৰোহেরই এক গৌরবময় 
কাহিনী ছিল এই মতটিও স্বীকাৰ্য্য নহে ৷ অথচ সামাজিক, অর্থনৈতিক 
ও রাজনৈতিক শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া! প্রন্থত জনবিপ্লবের সহিত এই 
বিদ্রোহের সাদৃশ্যও চোখে পড়ে। নানাসাহেব, ঝ্বান্সীর রাণী, তান্তিয়া 
প্রমুখ প্রধান বেসামরিক নেতাদের এবং এই শ্রেণীর অগ্থান্য নেতাদের 
সংগ্রাম ব্রিটিশশৃ্খল মোচনের আশায় উদ্দীপ্ত, জাতীয়তার তাদর্শের 

তি 
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সহিত একাত্মতার পরিচায়ক 1" রাণী বেণীমধু বঙ্গ, লাল মধু সিংহ, 
রাজা বেযীমধু (অত্ৌলী), ন্বপৎ সিংহ, দেবী বক্স, কুমার সিংহ, 
রাও সাহেব, ফিরোজ শাহ, ফৈজাবাদের মৌলভী, মেহেদী হোসেন 
মহম্মদ হাসান, সুরেন্দ্র শাই, নীলাম্বর শাই, অর্চ্জন সিংহ প্রভৃতি 
কীতিমান নায়কদের বৈপ্লবিক আদর্শের জন্য অবিরাম সংএাম সিপাহী- 
বিদ্বোহকে এক স্বাধীনতা সমরের রূপ দিয়াছে। আরও অনেক কারণেই 
এই উক্তির সমর্থন করা চলে ৷ এই মতবাদের প্রকৃত কারণ এই যে কেহ 
কেহ সমস্ত ঘটনাটিকে দেধিয়াছিপেন স্বাধীনতা সংশ্র/মের পরিপ্রেক্ষিতে । 
ংরেজবিদ্ধেন সিপাহী বিড্রোহকে গণপর্যযায়ের দিকে আনিয়/ছিল সত্য, 
কিন্ত মানুষের স্থার্থ এ বৈষয়িক বোধের অনেক মিশ্রিত উদ্দেশ্য জাতি 
বৈয়ীতার ইন্ধনেও নিরসন তয় লা) আত্মরক্ষার প্রয়াস, জমিজমার 
নিরাপত্তা বিধান ও শাশ্তিসুখ বিসৰ্জ্জন দিয়! অনিশ্চিত আদর্শের জন্য 
যুদ্ধক্ষেত্রে সত্যবরণ করার সুকঠিন মনোভাব তখনও ব্যাপক ভাবে 
গড়িয়া উঠে নাই একশত বৎসর পূর্বে হিন্দু ছিল একাই রক্ষণ- 
শীল। রজভক্তি ছিল তাহার স্বদেশভক্তির প্রকাশ ৷ ধিড্রোহের থণ্যমান 
আবর্তে পড়িয়। তাহার মন দ্বিধাবিতক্ত হইয়াছিল, কিন্ত সেইজন্য দায়ী 
ছিল ভরিটিশ শাদল। সুদীর্ঘ শতবৎসরের মধ্যেও ইংরাজ শ্াসকেরা 
ভারতীয় জনমতকে তাহাদের স্বপক্ষে আনিবার অদ্য বিশেষ চেষ্টা করে 
নাই, অনেকটা উদাসীন ছিল। যে রাজতত্তি ব্রিটিশ সিংহাসনকে সুদৃঢ় 
করিতে পারত, বিদ্রোহ কালীন তাহা ধাবিত হুইল দিল্লীর হৃতগৌরব 
সিংহাসনের দিকে । 

সে যুগের অনেক লেখক এই সত পোষণ করিতেন যে সিপাহী- 
বিদ্রোহে বে-সামরিক লোক যোগদান করেন নাই। ১৮৫৮ সালে 
জনৈক হিন্দু The Mutinies and the People পুশুকে ইহাই প্রমাণ 
করিবার ব্যর্থ প্রয়ান করিয়াছিলেন. '৫৭ সালের সংগ্রামে সিপাহী. ভিন্ন 
অন্য শ্রেণীর বহু সংখ্যক লোক লিপ্ত ছিল, সে সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য প্রমাণের 
অভাব নাই এবং এবিষয়ে অনেক তথ্য আরও প্রকাশিত হইবে। 
তবু এ সময়কার সংবাদপ্ত্রলমূহ এই ধারণাই বহন করে যে বে-সামরিক 
লোকদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে যোগদান করিয়াছিল খুব কম অংশ, 
ভারতীয় জনসংখ্যার হহুপাতে যুষ্টিমের । মোটামুটি তাবে বলিতে গেলে 
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এঁ যুগের চিন্তাধারা ছিল এই যে ইংরেজ শাসনের যত কুকলই থাকুক 
না কেন দেশের প্রকৃত অকল্যান হয় নাই । ব্রিটিশ শাসন পদ্ধতিতে 
অনসাধারণের বিষয় সম্পত্তির উপর অনেক আক্রমণ হইয়াছে সন্দেহ 
নাই__নীলাষে, জরীপে, সরকারের খাসজমির স্বান্ধতে, নৃতন ভূমিব্যবস্থ/র 
দোষে কিংবা দেওয়ানী আদালতের অবিচারের ফলে-তবু মারাঠা 
আফগানদের আক্রমণ ও শুনে যত লোকে ধ্বংসমুখে গিয়াছিল তাহার 
কোন হিসাব নাই । 

বস্তুতঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময়েও অসহায় শ্রানবাসী জায়গায় 
জায়গায় যে ভাবে লুষ্টিত হইয়াছে তাহাতে বিঙ্াগ বৈমমোরও স্থষ্টি 
হইয়াছিল । অবশ্য ইংরাজ সৈম্য যে ধ্বংসলীলা চালাইয়াছিল তাহার 
তুলনা মেলা! ভার । কিন্ত এখানে কথা হইতেছে যে সিপাহ্ীদের স্বেরাচারে 
জনসাধারণ বিপ্লনবিযুখ হইবার সস্তাবন। ছিল। সামরিক বিদ্রোহ 
হিসাবে '৫৭ সালের সংগ্রাম অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । প্রায় ৭০,০০০ 
হাজার সশন্ত্র সৈনিকের যুদ্ধপ্রবণতা দমন কর! সহজসাধ্য ছিল না, 
কিন্তু এই বিপ্লব আরও বাপক ও গভীর হইতে পারিত যদি দেশের 
বনিকশ্রেমী, ব্যবঙগায়া সম্প্রদায়, নিয়কৃষককুল ৪ আনভীবীর! এই 
বিদ্রোহে যোগদান করিবার প্রেরণা পাইত। প্রথম হইতেই সিপাহীর। 
বাজার, গঞ্জ, গদি ও মহাজনের আড়ং লুঠ করিবার লেত সংবরণ 
করিতে পারে নাই, এই জন্য উপরোক্ত শ্রেণীর ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে সিপাহীদের কোন যোগাযোগ হইল লা। অনেক হ্রায়গায় নগরবাসীদের 
সঙ্গে সিপাহীদের খণ্ড যুদ্ধও হইয়াছে যেমন শাসারানে ও হামিরপুরে ৷ 
সরকারী রিপোর্টের ( ১৬ই জাহুয়ারী ১৮৫৮) একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে 
উদ্ধত করা যাইতে পারে। বারাণসী বিভাগ সম্বন্ধে সেক্রেটারী 
লিখিতেছেন-_-“]00০০0 tlio rebels appear to have everywhere 
alienated the population by their shortsighted cruclty and 
25চ99৮5.৮ এই রাজপুরুষের অন্যান্য বিবৃতি হুইতে মনে হয় যে তিনি 
বিদ্রোহের গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবহিত ছিলেন 

বাঙ্গালাদেশের অবস্থা ছিল ভিন্নপ্রকারের । এই" বিদ্রোহ সম্বন্ধে 
বাঙ্গালী উদাসীন ছিল কারণ ব্রিটিশ সুশাসনে ছিল তাহার দৃঢ়বিশ্বাস, 
ইংরাছ্ের জয়ই তাহার কানা ছিল। বিপিনচন্দ্র পাল এ সম্বন্ধে স্পট 
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কথাই বলিয়াছেন £ 11১05 had belongod to 1 guncration that 
Lad seen nnd suffered from the anarchy and disorder 
of immedinte pre-Britislh rule. শুধু সুশাসনের প্রশ্ন নয়, 
বিদ্রোহের প্রারস্ভ হইতেই পাটের চাহিদা কমিয়া গেল। উত্তর প্রদেশে 
পাট রপ্তানী করিবার যতই অসুবিধা বাড়িতে লাগিল, অর্থকৃচ্ছতার অস্ত 
বিজ্রোহের প্রতি বাঙ্গালীর সহাম্থভুতি থাকিলেও কার্ধটক্ষেত্রে তাহার কোন 
অভিব্যক্তিই হইল না৷ তাছাড়! কর্ণওয়ালিসের ভূমিব্যবন্থ। রক্ষাকবচের 
সত বাঙ্গলা। বিহার, উড়িন্যাকে ঘেরিয়! রাখিয়াছিল | ঢাকা ও চট্টগ্রামের 
সিপাহী বিদ্রোহ সমস্ত পূর্ববঙ্গে যে ঝড় তুলিয়াছিল, সেই অঞ্চলের 
ভূদ্যধিকারীরা তাহাতে যোগদান করিলে উহা উত্তর প্রদেশের বিদ্রোহের 
মত প্রচণ্ডরূপ ধারণ করিত। একমাত্র ত্রিপুরার মহা যেন একটু 
বিচলিত হইয়। পড়িয়াছিলেন-__কাগন্রপত্রে তাহারই আভাষ মিলে_-কিন্ত 
আর কোপাও উন্ার সাড়া পড়িলনা। সুদূর মণিপুরের রাজবংশের 
কুমারগণ পল।তক সিপাহীদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কারাবরণ করিল ॥ 
বিহারের কুমার সিংহ ভিন্ন পূর্বাঞ্চলের কোন প্রতিপত্তিশালী ভূম্বামী 
বিদ্রোহ ঘোষণ। করে নাই৷ বিদ্রোহের প্রাকৃকালে কুমার সিংহের বিত্তের 
অভাব ঘটিয়া ছিল তাহার অনেক প্রমাণ আছে । বস্তুতঃ ইহাও অনেকের 
দৃষ্টিতে উপস্থাপিত হইয়াছে যে '৫৭ সালের বিদ্রোহ হিন্দি ভাষাভাষী 
লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল) 

বিদ্রোহ ঘে তাবে ধৃমায়িত বিতর মত সবেগে ঠসম্য শিবির কবলিত 
করিয়া চলিল তাহাতে উহা সিপাহী প্রণোদিত বলিয়াই প্রতীয়মান 
হুয়। সামরিক বিদ্রোহ হিসাবে ইহা যতই পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে 
জ্ঞাতীয় আন্দোলন হিসাবে ততই ব্যাহত হইয়াছে। প্রথম দিকের 
দ্রুত প্রসার ও ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে সর্বদেশব্যাপী এক মহাবিপ্লবের 
সংঘটন হওয়াই শ্বাভাবিক ছিল । স্থানে স্থানে বে-সামরিক নেতাদের 
নেতৃত্বে অনেক আলোড়ন বিস্ফোরণ-এর স্র্টি হইয়াছে সত্য 
কিন্তু নানা ক্ষেত্রে সিপাহীদের সঙ্ববন্ধতা ও দৃঢ়তার যে পরিচয় 
পাওয়া যায় বে-সামরিক নেতাদের কা্যাবলীতে তাহা! বিশেষ দেখা 
যায় লা। দিল্লীতে বিদ্রোহী পিপাভীরাই যুদ্ধের কর্ণধার ছিল, লক্ষৌতে 
ভমিদাগা ফেজ অপেক্ষা ভারতীয় সৈম্যরাই সংখদিক্য ছিল, ন্ান্টাতেও 


সমসামায়ক দৃষ্টিতে সিপাহী বিদ্রোহ ২৪৭ 


তাই। কাণপুরের পরিস্থিতি ছিল অস্য্প । সেখানকার সিপাহীদের 
পরাস্ত কর! ভুইলারের পক্ষে হয়ত সম্ভবপর হইত, কিন্ত অগণিত 
জমিদারী ফৌজের সম্মুখীন হওয়া ছিল তাহার সাধ্যের বাইছে। অন্যান 
সমরক্ষেত্রেও সিপাহীদের নেতৃত্ব সমধিক লক্ষণীয় । বিদ্রোহী গোয়াপিয়র 
সিপাহীদের ভয়ে ইংরাজ সৈম্য আতদ্বগরত্ত হইয়াছিল । তাছাড়া হিন্দুল 
শাহগঞ্জ, কাশগঞ্জ, চান্দ, আর্মোহা, কাজি, প্রভৃতি বিভিন্ন রণক্ষেত্রে 
সিপাহীরা সংগ্রাম-প্রিয়তার পরিচয় দিয়াছিল। লক্ষ্য করিবার বিষয় 
এই যে শেষের দিকে বিদ্রোহী সৈম্কদলে সিপাহী অপেক্ষা জমিদারী 
ফৌজই সংখ্যায় বেশী ছিল। 
দেশীয় রাজন্যবন্দ বিদ্রোহে যোগদান করেন নাই আনেক কারণেই ; 

তার একটি হয়ত যে রণবিদ্গয়ী সৈনিকদের হাতে তাহাদের উচ্ছেদের 
সম্ভাবনা । কাছেই ইংরাদকে লাহায) করিয়। সিপাহী সিত্রোহ দমন 
করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। বিদ্রোহকালীন যে বিল্নব-বালি প্রচার 
কর হইয়াছিল ভাত।ও সি সিপাটাদেক প্রভাতের কথা স্মরণ কলাইয়। দেয়। 
প্রায় গুতে)ক জিল্বাতেই ইংরাজ কমচারীগণের মৃত্যু বা পলায়নের 
পর স্থানীয় নায়ক আপলিক শাসনভার গ্রহণ করিছা এ মনুর্ন সমগ্র 
দেশে এক ঘোমএ] জ্র'হির করিতেন । যেমন বাগডাতে নল: আলি 
বাহ।ছুর প্রচার ক?ছিলেন £ 

খল্ক্‌ খোদাকা 

মুলুহ্ঘ বাদশাহক৷ 

হুকুমত নবাব আলি বাহাতুরকা 
কিন্ত জায়গায় জায়গায় ইহার ব্যতিক্রমও দেখ! যায়। স্থানীয় নেতার 
পরিবর্তে সিপাহীরাই শাসনভার গ্রহণ করিয়া ঘোষণা করিল £ হুকুমত 
সিপাহী বাহাদ্ববক!। সৈন্যদের ক্ষমতালাভের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অভাব 
নাই। 

এই বিদ্রোহের সময় দেশের লোকেরা যে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে 

পড়িয়াছিল তাহার আভাষ অনেক জায়গায়, পাওয়া যায়! ভয় ভাবনা, 
হিংসাদ্েষ ও লে।তের তাড়নায় তাহার। ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। ত্রিটিশ 
রাজত্বের অবস্নৈ ঘটিয়াছে এই বিশ্বাসে কেহ বাধ্য হইয়া কেহবা 
স্বত'প্রববত্ত হইয়া বিহ্রেহৌদের পক্ষ লইয়াছে, কেহ মালা প্রন হন ও 


২৪৮ ইতিহাস 


বাধ্যবাধকতা সত্বেও রহিয়াছে নিরপেক্ষ, আবার অন্য একদল লন! 
প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ইংরাব্রকে সাহায্য. করিতে অগ্রসর হইয়াছে। 
বিদ্রোহের আব ছুর্ামান জনসাধারণ ব্রিটিশসৈম্য কর্তৃক অকারণে 
বিদ্রোহী অপরাধে নিধ্যাতিত হইয়াছে । অন্দিকে সশস্ত্র সিপাহীরা 
আনিয়া তাহাদিগকে ইংরাজ পক্ষাবলহ্বী বলিয়৷ চূড়ান্ত শান্তি দিয়াছে। 
ইহাদের ছুর্দশ। চরমে উঠিয়াছিল 

শেষের দিকে এই সংগ্রামে দেখ! গেল এক দূর্দম গতিবেগ, নির্বাপিত 
বন্টির শেখ আশ্ঢালন। ইংরেজ সৈস্তের সামরিক সাফলে বিদ্রোহ 
বঙ্ন নিৰ্বাপিত হইতেছে না। লক্ষৌ অধিকারের পর যুদ্ধের 
পরিসমাপ্ি হইবে ভাবিয়া লকলেই আশাহম্বিত হইয়'ছিলেন, কিন্ত 
সেই সময় হইতে আরন্ত হইল জীবন রক্ষার জন্য দরণপণ সংগ্রাম । 
দেশকে স্বাধীন করিবার স্বপ্ন কিংব! মারাঠা বা মুঘল সাত্রাজ্য পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প তখন সম্পূর্ণ ভাবে বিলীন হুইয়াছে। শুধু 
নিজেদের জীবনের জহা, নিশ্চিত ফাসিকাত বা নির্বাসনের হাত হইতে 
পরিতাণের চক্র, তাতাই) নৈরাশ্যে অধীর হইয়। ইংরাজসৈচ্াকে আক্রমণ 
করিয়।ছে। কিন্তু পরাজিত হইয়। পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে। 
তাহাতেও সিপাহীর। প্রাণে বাচে নাই। ব্যাধতাড়িত বন্য পঞ্গী 
গুলী যেমন নদীমধ্যে সম্ভরণ দ্বারা ঝাচিবার চেষ্টা করে সিপাহীরাও 
সেইরূপ ইংরাজসৈগ্য ও স্বদেশববামীগণের কবল হইতে প্রাণ রক্ষার 
অভ গহনে, কাম্তাছে, সুদুর নেপালের জঙ্গলে সাত্মগোপন -করিয়াও 
অনাহারে অবসন্ন হই! ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে। 
সিপাহী বিদ্রোহ স্বাধীনতা সংগ্রামের ভূমিকা কিনা ইহার সত্যাসত্য 
বিচার না হইলেও সিপাহীদের আস্মোৎসর্গের কাহিনী ভারত ইতিহাসে 
স্বণাক্ষরে লিখিত থাকিবে & নিজেদের সামরিক জীবনের গ্রানি ও বাধা- 
বাখকত। মূলর্ক অনেক অসহনীয় অবস্থা দূর করিবার জন্য বিদ্রোহ 
করিলেও নিছক স্থার্থবুদ্ধিতে তাহারা চালিত হয় নাই। যুদ্ধ করিয়াছে 
তাহারা দেশের জন্য, ধর্মের বন্য । তাহারাই '৫৭ সালের বিদ্রোহের 
প্রকৃত শহীদ । ' 

এতিহাসিক ঘটনার সমকালীন লেখকদের একটি শ্ববিধা এই যে 
বিচার বিশ্লেষণের ভার ভাহাহা ভাবী কলের এতভিহ|(সকদের উপর 
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১৪৯ 
ছাড়িয়া দিতে পারেন ॥ ছুই বিপরীত মতামতের দোলাঢলে পড়িয়। হিন্দু 
পে্রিয়ট মন্তব্য করিলেন (৬ইমে, ১৮৪৮ ) £—Ilistory will, we 
conceive, take a very different view of the facts of the 
great Indian Revolt cf 1857 trom what contemporaries 
lave taken of them. এই উক্তির পিছনে রহিয়াছে সিপাহী বিদ্রোহের 
স্বরূপ সম্বন্ধে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীর সচেতনতা-_-একটা। প্রচ্ছন্ন ইল্ছিত যে ১৮৫৭ 
সালের সিপাহী বিদ্রোহ পরবর্তীকালে গণবিজ্োহে নাদানুরিভ হইতে 
পারে। নামান্তর হণ করিলেই পুর্ণ সত্য প্রকাশ পায় না। ১৮৫৭ 
সালের বিদ্রোহ মূলতঃ সিপাহীদের বিদ্রোহ । তাহার পস্চা.ত রভিযাছে 
লিপাহীদের তীর বিক্ষোভ ও অসস্তোষ। সুতরাং ওই ঘটন:কে উহার নিজস্ব 
পরিপ্রেক্ষিতে দেখিতে হইবে । জনজাগরণ, গণবিক্ষোভ এবং পরিমিত মাত্রায় 
আতীয় সংগ্রামের ছাপ ইহার উপর পড়লেও এই বহির উৎস সমাজের 
অন্স্তল হইতে নির্গত হয় নাই) সাময়িক সুবিধার দরুণ এবং অনেক 
ক্ষেত্রে অস্তায় অবিচারের জন্য একদল অভিজাত ভূম্যিকাংওর। বিদ্রোহের 
সুযোগে ব্রিটিশরাজ্য উচ্ছেদ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াডিল ॥ 
তবু সর্বত্রই লেই শ্রেণীর অহ্থরূপ সংখ্যক লোক ত্রিটিশের পক্ষেও 
ছিল। যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে জাতীয় বিদ্রোহ অনিবার্য 
তাবে বিশ্বুপ্লিত হয় '৫৭ সালের পরিস্থিতিতে সেই সুচনা থাকিলেও 
তাহার পশ্চাতে ছিল মুসলমান রাজ) পুনঃ প্রতিষ্ঠার হুস্পষ্ট সন্তাসনা । 
কিন্ত তরাইন হইতে পলাশী পর্য্যন্ত এই প্রায় ছ-শো বছরের ছুূঃস্বপ্সের 
ঘোর তখনও কাটে নাই। 


লঞ্ডনে এতিতাদিক সম্মেলন 
শ্রীহরেন্্রনাথ সেন 


বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ইতিহাস আলোচনা করিধার ভশ্য এবটি 
আন্তর্জাতিক ও.তিষ্ান আছে। ভ্বলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে »গন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভোগে যে বৈঠক বসিয়াছিল তাহার উদ্দেশ্য অশ্থরূপ ॥ 
দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাস সন্থঙ্ধে এ পর্যন্ত কতখানি 
কায হইয়াছে তাহার একট। হিসাব নিকাশ করাই ছিল এই বৈঠকের 
মূল উদ্দেশ্য । এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে যে সকল ওদ্থ রচিত হইয়াছে 
তাহার দোষ-গুণের আলোচনাও এই উপলক্ষে হইয়াছিল । ₹গুনের 
বৈঠকে বছ দেশের বহু পণ্ডিতের সমাবেশ হইয়াছিল সংখ্যায় অবশ্য 
স্থংরাজ্জ অধ্যাপক ও তাহাদের হিয্যসম্প্রদায়ই বেশী ডিলে.ন। যাহারা 
উদ্যে/ক্তা তারাই যে সংখ্যায় বেশী হইবেন ইহাই স্বাভাবিক । কিন্ত 
ইংলণ্ডের অম্বাম্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে খুব অল্প লোকই এই আংহেচনায় 
যোগ দিয়াছলেন। 0১1১১ বিশ্ববিষ্ঞালয়ে যাহারা প্রাচ্য দেশের 
ইতিহাদ চর্চ। করেন তাহাদের মধ্যে একজন ভারতীয় ছাত্র ব্যতীত 
আগ কাহাকেও দেখা যায় নাই। কেছিজ্ হইতে ডাক্তার ম্পিয়ার 
এবং ত্রিষ্টল হইতে ডঃ স্টোক্স্‌ আসিয়াছিলেন। কিন্ত ইংল€, ডেনমার্ক, 
ফ্রান্স, আমেরিকা, চীন, ত্রচ্ম, ইন্দোনে শিয়া, মালয়, সিংহল, ভারতবর্ষ ও 
পাকিস্তান হইতে অনেক নবীন ও প্রবীণ পণ্ডিত লণ্ডনের বৈঠকে 
আহত হইয়াছিলেন। আত্র্ততিক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি- 
প্রণকে তাহাদের বাষিক সম্মেলনে আহ্বান করেন। কিন্ত আধিক 
সমস্যার ভগ বেসরকারী লোকের পক্ষে সর্বদা সে নিমন্ত্রণ এহণ কর! 
সম্ভব হয় ন|। লণ্ডনের বৈঠকে যাহাদের ডাকা হইয়াছিল তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন বিশ্ববিষ্তালয়ের লোক, আবার কাহারও কাহারও 
সহিত কোন ধিশবিদ্ভালয় বা বিদ্ৎপরিষদের সম্বন্ধ লাই। বৈঠকের 
উজ্ভোক্তাগণ নিগস্থিতদিগের যাতায়াতের ব্যয় আংশিক ব। সম্পূর্ণরূপে 
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বহন করিয়াছিলেন বলিয়। তাহাদের লঞ্ডনে যাওয়ার সুবিধা হইয়ঃহিল 
আমেরিকার রকফেলার ফাউন্ডেশনের কর্তৃপক্ষ অর্থানুকুল) না করিলে 
ইহা সম্ভব হইত না। ফাউণ্ডেশনের পক্ষ হইতে গ্রযুক্ত কেডবোর্ণ 
গিলপ্যাটি,ক বৈঠকে প্রত্যহ উপস্থিত ছিলেন। 

বৈঠকের উদ্ভোগ আয়োজন আরস্ত হইয়াছিল অনেক দিন আগে। 
মে মাসের পূর্বেই নির্বব।চিত বিষয় সন্থঙ্গে প্রবন্ধ পাঠাইবর নির্দেশ 
ছিল.। লেখকদিগের মধ্যে অধিকাংশই লগুন বিশববিদ্//লয়ের 
অধ্যাপক ও ছাত্র । ন্তরাং বৈঠকের বহু পূর্ব্বে এই সকল প্রবন্ধ 
বিশ্ববিভালয়ের ইতিহাস সেমিনারে আলোচিত হইযফ়াছিল। কোন কোন 
প্রবন্ধ এই আলোচনার ফলে সংশোধিত বা পুনলিখিত হইয়াছে । 
বৈঠকে কোন প্রবন্ধ লইয়া! তর্ক বিতর্ক করিবার কথ! ছিলনা। 
কতকগুলি সাধাগণ বিয়ের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বিচার করাই বৈঠকের 
উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্য যূল বৈঠক দুইটি শাখায় বিভক্ত ছিল। দক্ষিণ 
এশিয়ার শাখায় ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও সিংহলের বিশেষেরা স্থান 
পাইয়াছিলেন। দক্ষিণ-পুরর্ধ এশিয়া শাখার সদস্য হইয়াছিলেন ব্রহ্ম, 
শ্যাম, মালয়, ইন্দোনেশিয়ার বিশেষজ্ঞের । প্রথম শাখার সভাপতিত্ব 
করিয়াছিলেন অধ্যাপক ফিলিপস্‌ আর দ্বিতীয় শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন 
অধ্যাপক হল । দুইজনেই পরালোকগত অধ্যাপক ডডওয়েলের শিব ॥ 
ফিলিপস্‌ ঝলকালে ভারতবর্ষে ছিলেন, গবেষণা প্রসঙ্গে ভারতে 
ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন । অধ্যাপক হল রেদ্বণ 
বিশ্ববিচ্ালয়ে কিছুদিন অধ্যাপনা করিয়াছিলেন । তিনি ত্রচ্ম ও দক্ষিণ 
পূৰ্ব্ব এশিয়ার ইতিহাস লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। আমেরিকার 
পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেই চীন ও জাপান সম্বন্ধে বিশ্ষেভর, সুতরাং 
স্তাহারা দ্বিতীয় শাখায় যোগদান করিয়াছিলেন । কেবল হোল্ডেন ফারবার 
ও. -ক্যান্ট ওয়েল স্মিথ প্রথম শাখায় বসিতেন? তাহাদের ছুই জনেরই 
ভারতবর্ষের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। এই দুই জনের গ্রস্থই 
পূর্বের পড়িয়াছিলাম, বৈঠক উপলক্ষে আলাপ পরিচয় হইল ॥ অন্য 
দেশের আহুতদিগের তুলনার ভারতবাসীরা সংখ্যায়, নিতান্ত নগণ্য 
ছিলেন লা। বাঙ্গাল! দেশ হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন, ডাঃ রমেশচন্দ্র 
মজুমদার, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, ডাঃ শিবপদ দেন 5 লেখক। 
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আশ্মফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Advanced Sent ডাক্তার রবীন্্কুমার 
দাশগ্ুত্ও এই দলে ছিলেন। পুবর্ব পাকিন্ডান হইতে গিয়া[ছলেন 
অধ্যাপক হবিবুল্লাহ এবং ডাঃ মালিক। ভারতীয় দলের মুখপাত্র, ছিলেন 
ডাক্তার মজুমদার । ডাঃ সরকার ও ডাঃ শিবপদ সেনের মতামত ও সমাগত 
পণ্ডিত মণ্ডলীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিল 

বৈঠকের কাধ্য প্রণালী সম্বন্ধে হুই এক কথা বল। আবশ্যক । প্রত্যেক 
প্রবন্ধের সন্বক্কেই সেমিনারে পূর্কাহ্নে বিস্তৃত আলোচন! হইয়াছিল । কোন 
কোন লেখক তখন উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই । প্রবন্ধগুলি এবং 
আলোচনার সারমর্ম বৈঠক বসিবার বন্ড পুরের্বই নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে 
বিতরিত হইয়াছিল । সুতরাং সকলেই আলোচ্য বিশ সম্বন্ধে চিন্ত 
করিবার যথে অবকাশ প।ইয়াছিলেন । এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের তৎপরত! 
বাস্তবিকই প্রশংসার যোগা ৷ বৈঠকের প্রারস্তে শাখা সভাপতি আলোচ্য 
বিষয় সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত অভিভাষণ দিতেন । তাহার পর Rapporteur 
সেই অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিতেন । Rapporteur 
দিগের মধ্যে ডাঃ বেলাম ও ডাঃ নারায়ণের বক্তৃতা খুব সুন্দর হইয়ছিল ॥ 

ভারতবর্ধের ইতিছাস সম্বন্ধে যাহারা গবেষণা করিয়াছেন তাহাদের 
মধ্যে শাসক শ্রেণীর লেকের সংখ্যা খুব বেশী। আদিযুগর ম্যালকলম, 
এলফিনষ্ঠোন, আরস্কিন কানিংহাম, টড, উইলক্স্‌ ও গাণ্ট, ডাফ, এবং 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ভিন্সেন্ট, শ্মিথ, ক্রুক প্রভৃতি পণ্ডিতের 
লেখায় সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব কি পরিমাণে দৃষ্ট হয়, তাহাদের পূর্ব্ব 
পরিবেশের প্র ভ/বই ব! তাহাদের গবেষণায় কতটা প্রতিফলিত হইয়াছিল, 
রাজ্তেন্্রলাল মিত্র, ভাগ্ডারকর এবং জয়সোয়াল প্রভৃতি ভারতীয় লেখকেরাই 
বা জাতীয় ভাবের দ্বার কতট। প্রভাবান্বিত হইগ্াছিলেন, প্রাচীন ভারতে 
ইতিহাস চর্চ। কতটা প্রদারলাভ করিয়াছিল, আধুনিক কালের, বিচারে 
কল্হনের স্থান কোথায়, বঙ্গভাষা, মারাঠী, হিন্দী ও উদর *ভাযার 
শ্রতিহাসিক সাহিত্য কিরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছে, মুসলমান যুগের দরবারী 
শীতিছাসিকের। সত্যের মর্যাদা কতদূর রক্ষা করিয়াছেন, এইরূপ কতক- 
পুলি সাধারণ-বিষয়ের আলোচনা প্রথম শাখায় হইয়াছিল। এই সকল 
আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখকের মত্সমতের কথাও স্বতাবতঃই 
আলিয়৷ পড়িয়াডিল। ইংন্রাজ লেখকদিগের মতে Vincent ১77101এর 
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লেখ) সাআজ্)বদ তুষ্ট, আবার ভাণ্ডারকরের লেখায়ও সমাজ সংস্কারকের 
চেষ্টা দেখ! যায় । এই মন্তব্যের উত্তরে ডাঃ মজুমদার বলেন যে Vincent 
3701৮ সাম্াজ)বাদী হইতে পারেন কিন্ত তিনিই প্রপম ছুপপ্রাপ্য গ্রন্থ 
ও Journal প্রভৃতি হুইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া প্রাচীন ভারতের 
একখানি সম্পূর্ণ ও সরল ইতিহাস রচন। করিয়াছেন। সে হিসাবে তাহার 
কৃতিত্ব অসাধারণ ৷ অপর পক্ষে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাগুরকর তাছার 
ইতিহাস গ্রন্থে সমাজ সংস্কারের ॥r০p৷6৪॥dএয় প্রবৃত্ত হন লাই) সমাজ 
আন্দোলনে তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সত্য কিন্ত তাহার জন) তিনি 
পৃথক পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। ডাঃ বেনাৰ তাহার প্রবন্ধে অধ্যাপক 
হেমচন্দ্ৰ রায়চৌধুরী,র গ্রন্থের আন্তরিক প্রশংসা করিয়াছেন। একজন 
ইংরাজ্র অধ্যাপক বন্ধিমচন্দ্র সম্বহ্ধে ও অপর একজন ইংরাভ লেখক আরাঠা 
সভ।সদ বখর সন্ঙ্ছে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বন্ধিমচন্দ্রের জাতীয়তার আদর্শ 
সম্বন্ধে পাকিস্তানের পক্ষ হইতে একটু বিরুদ্ধ সমালে৬না হইয়াছিল । 
পাকিস্তানী পণ্ডিতদিগের মতে বন্ধিমের আদর্শ সাম্প্রদায়িকতা! দুই । ইংরাজ 
লেখক ইচাদের সঙ্গে একমত হইতে পারেন নাই । 

শেষ দিনের কা্খ্যহুচা প্রণয়পের জ্রন্য একটি ১৫০০।।) কমিটি নিযুক্ত 
হইয়াছিল । এই কমিটিতেও পাকিস্তানের একজন ও 'ভাএতবষের হুইজন 
সদস্য ছিলেন । 

বৈঠকে ভারতীয় এতিহাসিক দিগের সম্বন্ধে ছুহুটি মন্তব্য 
হইয়াছিল । এ বিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া উচিত। কোম্ব জের 
ডাক্তার স্পিয়ার দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে ছিলেন। দেশে ফিরিয়াও তিনি 
ভারতীয় ইত্িহাসের চর্চাই করিতেছেন। তিনি বলিলেন যে সাধারণতঃ 
ভারতীয় অধ্যাপকেরা একখানা বই লিখিয়াই তাহাদের গবেষণা বন্ধ 

য়া থাকেন। ইহার কারণ অনুধাবন করা! প্রয়োজন। তাহার মতে | ৮ 
এদেশের কলেজে অধ্যাপলার কায এত বেস্ট যে অধ্যাপকের! গবেষণার 
জন্ত সময় করিয়। উঠিতে পারেন না । উপযুক্ত অবসর পাইলে ভারতীয় 
অধ্যাপকের! যতখানি কায করিতে পারিতেন বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় 
তাহা সম্ভব হইয়া ওঠে না। বৈঠকে অবশ্য এ বিষয়ে আর বেশী আলোচন! 
হয় নাই কিন্তু অনবসরই আমাদের গবেষণাবিশুখতার একমাত্র কারণ 
কিনা তাহ। ভাবিবার বিযয়। ভারতায় এ[তহাসিকদিপের বিরুদ্ধে 


২৫৪ ইতিহাস 


দ্বিতীয় অভিযোগ আমাদের দৃষ্টির সন্ধীর্ণত।। এ পর্যন্ত কোন ভারতীয় 
পণ্ডিতই নিজের দেশের ইতিহাস ব্যতীত অপর দেশের ইতিহাস লইয়া 
কোন মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন নাই? এই অভিযোগ অমূলক নছে। 
প্রতিবেশী কোন দেশের সম্বন্কেই এ যাবত আমর! গুংসুক্য প্রদর্শন করি 
নাই । হয়ত দীৰ্ঘকালব্যাপী পরাঁধীনতাই তাহার কারণ । ইংরাজ 
কর্মচারীরা যেমন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচন! করিয়া যশস্বী হইয়াছেন 
তেম্ননই ত্রিটিশ রাজদুত ও কন্সালেরা এবং মিশনারীরা অন্য দেশের 
ইতিহাস আলোচন! করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। চীন পরিব্রাজক দিগের 
গ্রন্থ যাহার। অনুবাদ করিয়াছেন তাহার! হয় মিশনারী না হয় কম্সাল। 
শিক্ষিত ভারতবাসীর! কার্য্যব্যপদেশে বছদিন বিদেশে বাস করিবার স্থযোগ 
পায় নাই । হয়ত অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় পণ্ডিতেরাও বিদেশের এঁতিহাসিক 
গবেষণায় ঘোগদান করিতে পারিবেন। ডাক্তার মজুমদার প্রমুখ অল্প 
কয়েকজন পণ্ডিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস লিখিয়ছেন সত্য 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশের ইতিহাস । 

এশিয়ার সর্ধব্র এখন নব জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। ইংলণ্ডেও 
এখন সাআজ্যবাদের প্রভাব অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এতকাল 
ইংরাজ পণ্ডিতেরা স।আল্যের খাতিরে প্রাচ্যদেশের ইতিহাস আলোচনা 
করিয়াছেন। তাহাদের আধিপত্যে যে অনগ্রসর প্রাচ্য জাতির মঙ্গল 
হইয়াছে ইহাই ছিল তাহাদের প্রতিপাছ/ বিযয়। কিন্ত তাঁহাদের শাসনের 
দোষ ক্রটি গুলি তাহার! সর্বদা সরল ভাবে নির্দেশ করিতে পারেন নাই । 
তাহাতে রাজনৈতিক অসুবিধার আশক্কাও ছিল। এখন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 
অন্ততঃ তাহাদের সে অসুবিধা নাই । অপরপক্ষে পশ্চিমের সংস্পর্শে 
আসিয়া আমর! যে নানা বিধয়ে লাভবান হইয়াছি তাহা এখন অকপটে 
স্বীকার করিতে পারি। সুতরাং আমাদের এঁতিহাসিক গবেষণা কোন 
পথে চলিবে তাহ! নিরপেক্ষ তাবে আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে । 
সে দিক দিয়া এই বৈঠকের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। 
রকফেলার ফাউণ্ডেশনের অর্থ এবং অধ্যাপক ফিলিপস্‌ ও তাহার সহকর্টি- 
বর্গের পরিশ্রম বাতীত এই বৈঠক সম্ভব হইত ন! ৷ 

এক সময়ে পশ্চিমের বিশ্ববিদ্।লয় গুলি প্রাচ্য বিগ!য় অএ্াস্থান অধিকার 
করিয়াছিল । নানা কারণে এখন অর প্রাঢাবিছ্া অনুশীলনে তাহাদের 


লণ্ডনে এঁতিহাসিক সম্মেলন ২৫৫ 


সে আএাহ নাই । ভারতবর্ষেও নানা কারণে মেধাবী তরুণেরা শিক্ষার 
ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হইতেছেনা। এই জ্রন্য লণ্ডনের বৈঠকে পাচৎৎসরের জন 
ছয়টি ফেলোশিপের ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। রকফেলার 
ফাউণ্ডেশন অর্থ সাহায্য করিতে সম্মত হইলেই এই প্রস্তাব বার্যযকরী হইবে । 


প্রথম শাখার সভাপতি হিসাবে অধ্যাপক ফিলিপস্‌ যে কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য । 


ভিয়েখনাম়র জাতীয় আন্দোলন 
শ্রীচণ্তিকা প্রসাদ বন্দ্যোপাত্যায় 


১৮৫৯ থেকে আর করে ১৮৮৫ পর্যস্ত কতকগুলি আক্রমণমূলক 
অভিযানের ফলে ভিয়েৎনাম ( ভূতপূর্ব টংকিং, আনাম ও কোচিন চীন ) 
ফরাসীদের অধিকারভুক্ত হয়। বিদেশী অধিকারের প্রতিষ্ঠালাভের পর 
থেকেই সেখানে যে প্রতিরোধসংগ্রাম সুরু হয় তাকে তিনটি পধায়ে 
ফেল। যায়। প্রথম পর্যায়ে (১৮৮৫-১৯০৫) এই আন্দোলনের প্রধান 
সমর্থন এসেছিলো কৃষকসন্প্রদায়ের কাছ থেকে ৷ নবস্থাপিত ফর।সী 
কতৃতত্বের আওতায় এসে তাদের করভার বর্ধিত হয়েছিলো এবং ভাদের 
কায়িক অমের ওপর অঙ্গত জুলুম চলেছিলো। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব 
গ্রহণ করেছিলো একশ্রেণীর শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় যারা সরকারী চাকুরীর 
জন্য নির্ধাতিত হয়েও এনে গ্রামে কন্ফুলীয় নীতিধর্ষদের চারে 
আত্মনিয়োগ করেছিলে।। এদের বল! হতো পণ্ডিত (১০)১০)৯). ফরাসী 
বিরোধী আন্দোলনের 'পণ্ডিত' নেতাদের মধ্যে ভি তাম্‌, ভি-নাম, ডি ও 
ভান্ তরি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 

ভিয়েনামের প্রতিরোধ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব সুরু হয় বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে এবং এর পর্যবলান ঘটে আনুমানিক ১৯৩০ 


সালে। পূর্বতন আন্দোলনের আদর্শ ও কর্মপন্থা দুইই ছিলে! সেকেলে _ 


সাকল্যবঞ্চিত । তাই তথাকথিত ‘পণ্ডিত’ ও কৃষকদের জায়গায় আন্দোলনে 
অংশ গ্রহণ করলো সহর অঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণী । বণিক ও ব্যবসায়ী 
সঞ্গ্িয় এবং প্রঠীচ্য ভাবধারার অনুরাগী শিক্ষিত সম্প্রদায় বিভিন্ন 
“কারন ফরাসী অধিকারের প্রতি বিমুখ হয়ে উঠেছিলে।। ১৯০৫ সালে 
“জিয়েৎনাম পুনঃপ্রতিষ্ঠা সমিতি’ (League for the 1০০০৮ ৪] uf Viet 


০: চেম্চ (Ghesneaux) লিখিত Past and Prosont পক ( এপ্রিল 
১৯৫৭ ) প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের চুম্বক । 


ভিয়েৎনামের জাতীয় আন্দোলন ২৫৭ 


১) একটা ব্যজনৈতিক সংগঠন স্থাপিত হলে! ফান, নোই চৌর 
নেতৃত্বে। প্রথমে এর কম্ন্থচী ছিলে! সাংস্কৃতিক জাগরণের মধ্য দিয়ে 
জাতীয়ত! বোধের বিকাশ কিন্তু পরে তিনি সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নিয়েছিলেন । 
কিন্ত প্রথম মহাযুদ্ধে ফর!সীদের বিপত্রতার বিশেষ সুযোগ গ্রহণ কর। 
হয় নি। ইন্দোচীনের ওঁপনিবেশিক কতৃপক্ষ সহজেই এই আন্দোলন 
নিবারণ করতে পেরেছিলে ৷ ভিয়েতনাম জাতীয় আন্দোলনের দ্বিতীয় 
পর্যায়ের শেষের দিকে “কাওদাই'বাদ (0৪০৭৭3) বাঁ নববোদ্ধধর্মের 
প্রবর্তন হয়। এই আন্দোলন ছিলে! খানিকটা আধ্যাত্মিক কিন্তু মূলতঃ 
জাতীয়তাবাদী । সরকারের দমননীতি থেকে রেহাই পাবার জন্য এর 
নেতার) জাপানে পালিয়ে যান এবং পরবর্তীকালে জাপানের ইন্দোচীন 
বিজয়ে সহায়ত) করেন । এই সময়েই আর একটি নাক্রনৈত্ক দল 
গঠিত হয়_ভিয়েৎনাম জাতীয় দল ( V.ম.0 D.D. )-- নাকে ভারতীয় 
কংগ্রোল ও চৈনিক কুওমিপ্টাংএর সংগে তুলন। করা যেতে পারে। 
এই দলের প্রধান কীতি হচ্ছে ১৯৩* সালের কেব্রয়াগী মাসে 
দেশব্যাপী সংখানের আয়োজন ইয়েন-বে সহরকে কেন্দ্র করে। কিস্ত 
ফরাসী কতৃপক্ষের তৎপরতার ফলে এই পরিকলন। ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
হয় এবং প্রায় সম! নেতৃবৃন্দের প্রাণদণ্ড বিধান হয়। 

১৯৩০ সাল থেকে ভিয়েৎনামের প্রতিরোধ আন্দোলনের তৃতীয় ও 
শেধ' পর্যায় আরস্তভ হলো লেখানকার কম্যুনিষ্ট দলের অজ্যুদয়ের পর 
থেকে । তার পাচ বছর পূর্বে চীনের ক্যাণ্টন সহরে জনকয়েক প্রগতিবাদী 
ও স্যম্যবাদের অনুরাগী প্রবাসী আনামী তান্নিয়েন ব। বিপ্লবী নামে 
একটি সমিতি স্থাপন করেন। এঁদের অগ্যতম ছিলেন হুয়েন্আই- 

৮'** কোক্‌ যিনি এখন হো-চি-মিন্‌ বলে বিখ্যাত হয়েছেন। এই দলের 
উদ্দেশ্য ছিলে দ্বিবিধ_রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্যবঝাদের ভিত্তিতে. 
জনসাধারণের উদ্রতিবিধান। এদের প্রভাবে ভিয়েংনামের নবসঞ্জাত 
শ্রমিক শ্রেণী ১৯২৮-২৯ সালে কতকগুলি ব্যাপক ধর্মঘট চালিস্সেছিলে! 

১৯৩৬ সালে ফ্রান্সের পপুলার ফণ্ট সরকারের নির্দেশে ভিরেতলীে* 
দমননীতির অপসারণ হওয়াতে সেখানকার্‌ রাজনৈতিক আবহাওয়া শাঁস্ত 
হয়েছিলো । ১৪৩৮: এ কক্যুনিষ্টর। চীনের প্রতি সহাহ্রহুতি প্রকাশের 
জন্য ও জাপানের সাআজ্যবাদী কর্মসূচীর বিরোধিতা করার ভন্ক' ভিয়েৎমিন্‌ 


৬৫৮ ইতিহাস 


€(ভিয়েনাদ্‌ বৈপ্লবিক সজ্ঘের সংক্ষিপ্ত।ংশ ) নামে একটি আন্দোলনের 
প্রবর্তন করলো ৷ ১৯৪১ সালে যখন পরাভূত ফরাসীসরকার জাপানের 
দাবী দাওয়া মেনে নিলো তখন থেকে এই ভিয়েমিন আন্দোলন 
সক্রিয় ও ব্যাপক হয়ে দাড়ালো । চারবছর পরে জাপানের আত্ম সমর্পণের 
ফলে ভিয়েৎমিনের উদ্দেশ্য প্রায় সাফল্যমণ্ডিত হলো। শেষ পর্যন্ত 
ভিয়েতনামের স্বাধীনতালাভ সার্থক হয়েছে এই ভিয়েমিনের সংগ্রামের 
দ্বারা। আশী বৎসরের জাতীয় আদ্দোলন পরিণতি লাভ করলো 


এই ভাবে । 
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Judian Fulk Lore. General Editor: Sri Prafulla Ch. 
Pal & Sri Gupinath Sen. Published by tho Gon]. Editor 
and printed by Bimal Kumar Banerjec at Taraknath 
Press, 2, Fariapukur Stroot, Calcutta—+. L'rice : Rs. 2/8/- 

মানন-সত্যতার আলোচন।-প্রসঙ্গে বিভিন্ন দেশের লোক-সংগ্গতির বৈজ্ঞানিক 
আলোচন; ও অবণাগারী অদিবাসীগণের জীবন রহস্তের সম্যক উপলব্ধি নিঃ:সংশয়ে 
অপরিহার্য । এই কাকণেই ভারতী পেক-সংগ্গতির ব্যাগ্যানূলক যাশ্মাসিক 
পত্র 4191৮ সিং 001০” এর স্থষ্টি । কাগলখালিতে আছে বিডিশ্র বিশেবজ্ঞ- 
গণের পান্ডিহযপূর্ণ এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক লেখার প্রশংসনীস্ব সমারোহ । 
এই প্রনক্ষসনৃতের মধ্যে হিশেসতাবে উল্লেখযোগ্য উনবেন্দু দন্ত মজুমদার, 
প্ীরুষ্ণদের উপাদ্য'য়, ছল বানন্দ মুখাঞ্চজি, জীসরসীকুমার সরশ্বতী, জঁবীনেন্্রনাথ 
বহু, শীস্বকুমার মেন, উরনীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, শীকল্যানকুযার গাঙ্গুলী এবং 
দেবপ্রসাদ ঘোষের র১নগুলে। জনবেন্দু দত্ত মন্ুমদার কর্তৃক লিখিত সাচ্ছুড়ির! 
শগুরু হলে স্তরের” কাছিনীটি অত্যান্ত কৌহলোন্পীপক । অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন 
এই প্রাচীন শুক্ষর শিশ্যসম্প্রদার়কে আজও উন্তর-প্রদেশে “নাথ” বলা হর। 
এখন, এই নাথগণের সঙ্গে অতীত বাঙলা ও ভারতের অস্থাস্ত অঞ্চলের নাথ 
ধর্শের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, তা বিচাধ্য! কঘ্ণদের উপাব্য।য়ের 
“Bhojpuri Folklore and 911935* প্রবন্ধের এক স্থানে বশিত হ'য়েছে 
কেমন করে উত্তর-প্রদেশেও বেছলা। ও লক্ষ্রীন্থরের কাহিনী জনচিত্তে স্বানলাত 
করে আছে। ই্রসরসীকুমর সরস্বতী বর্তমান, যুগে লোক-শিলের এক গুযুতর 
ৰিপত্ডিয় প্ৰতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বর্তমান কালের এক শ্রেণীর 
. বিলাসী নাগরিকের অলস, মনের তৃপ্তিসাধলের নিমিত্ত কুত্রিষ ভাবে 
শীত নান! গ্রামীন লোকপিলের “পাইকারী পশরা প্রকৃত লোকশিলপকে ধ্বংহে 
মুখ এনে দিচ্ছে। অরবীক্রলাল গাঙ্ছলী লিখিত “1৪৮০৪ end সির 
০£ Boog” প্রবন্ধে শ্বভাবশিল্পা যোগেন পটুয়্ার চিত্র-সযালোচন। এক ঘনিঠত? 
উদ্ভৃত প্রাপবস্থতাস্ন সমূজ্জল ৷ 

৮ 


২৬, ইতিহাস 
আশুতেনে ভিত্রশালার অধ্যক্ষ (086০7)  গুদেবপ্রসাদ ঘোষ রচিত 
চিত্রসন্বলিত প্রবন্ধ "'F'!০৮-Arচ ০1 0858০» প্রদত্ত উড়িল্যার লোক-শিলের 
বৰ্ণনা ও ব্যাখ]! মনোঘুদ্ধকর । 
বর্তমান পত্রিকাটির বহুল প্রচার কানন! করি। 
রি ভ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত 


র্‌ Civil Disturbances during the Britlixlhi Rule in India 
(1765-1857)—Dr. S. B. Chondburi. Published by tho 
World Press Ltd, Calcutta, 1955. 

১৮৪৭ সালের হিড্রোছহের পর এক শ’ বছর পূর্ণ হতে চদলো। শ্বভাসতঃই 
উত্ডিহাসিকদের নধ্যে সাড়া পড়ে গেছে। সেই বিড্রোহের সম্বন্ধে নতুন 
তথা] আবিন্ধার করবার ও তার ইতিহাস নতুনঙাবে লিখবার চেষ্ট। আর 
হয়েছে। সাথে সাথে আরও একটি বড় ধরণের প্রচেষ্টা গুরু হয়েছে, 
ভারতের শ্বাধীনত! সংগ্রামের একটি পুর্ণ ইতিহাস রচনা করবার, দু'টি 
বিধরেই ভারত সরকারের উৎসাহ ও ভারতীয় ওঁতিছাসিকদের মধ্যে নতুন 
উদ্দীপন দেখ! যায । প্রায় প্রত্যেক বিশ্ববিন্ঠালহেই কিছু সংখ্যক ছাত্র ও 
অধ্যাপক এই নিয়ে গবেষণা আরভ করেছেন । কিছুদিন আগে Jndian 
Historical Records Commissioncর তরফ থেকে বিভিশ্র বিশ্ববিষ্ঞালয়ে 
ওঁতিহাসিক গবেষণার বিবয়বন্তর যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে ত! থেকে 
আনা যায় যে গবেষকদের মধ্যে শতকর! প্রায় ৯৫ জন ইংরাঞ্জ শাসনের বিরুদ্ধে 
বিক্ষোতের তথা সংগ্রহ করতে ও শ্বাধীনত। সংগ্রামের ইতিহাস রচনার ব্যস্ত। 
এক দিক থেকে এট! খুব স্বাভাবিক ও প্রশংসার জিনিন। কিন্ত একট বিষয়ে 
গবেষকদের গোড়া থেকেই সতর্ক থাকা প্রহোদ্ষন । যদি এতিহাসিক চিন্তাশক্তি 
ও বিচারবুদ্ধি অপেক্ষ। বড় হয়ে দীড়ায় নিছক ইংরাজ-বিদ্বে ও নিজ নিজ এলাকার 
গৌরব বৃদ্ধির আকাদ্খ, তাহলে করেক বছর পরেই সে রচনার আর বিশেষ 
মূল্য থাকবে লা। অর্থাৎ সরল চত্নৃতি বাংলা তাষাছ”_এ ধরণের রচনা “'বোপে 
টিকবে না ।” 

তবে সখের বিনয়, ইংরাজ শ!সনের বিক্দ্ধে বিক্ষেভ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ইতিছাস নিয়ে ইদানীং ঘে করেকটি রচনা প্রক/শিত হয়েছে তার মধ্যে অনেক গুলিই 
বেশ সৃল্যবাল এবং তবিশ্যতেও ইত্তিছাস পাঠকদের কাছে সমাদর পাবে সন্দেছ নেই । 
এই প্রসঙ্গে ডাঃ শশীভূদণ চৌধুরীর “Civil 01560057০08 during the 
British Itulo in India (1765-1857 )” উল্লেখযোগ্য | এই বইথানি 
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লিখব।র ইচ্ছা তার কেন ও কি তাবে হয়েছিল ত! অধ্যাপক চৌধুরী তার 
ভুমিকাতে লিখেছেন | উনবিংশ শতাত্বীর ম[ঝাম/কি বাংলাদেশের অনপ্া সম্বন্ধে 
অন্সন্ধান করতে গিয়ে ভার দৃষ্টি পড়ে,_ইংরাঞ্জ শাসনের চাপ ও তার পিক্রন্ধে 
গণবিক্ষোভের উপর । তার পেকে তার চেষ্টা শুরু হয়, এদেশে ইংরাক্ছ শাসন 
প্রতিষ্ঠিত হবার প্রথম একশ' বছরের বধ ভারতের নানা স্থানে যে বিক্ষোভ 
ও ছাজ।য। দেখ! দিয়েছিল সে সবগুলির একটি ধারাবাছিক বিবরণ লিখবার। 
১৮৭৭ সালের পূর্বেও ভারতীঘ্ সিপাহী মহলে যে গভীর অসন্জোষ ছিল ও 
মাঝে মাকে বিদ্রোহও দেপা দিত সে বিষয়ে আগেকার খরতিচাসিকলের রচনাদ্র কিচু 
কিছু প্রমাণ পাওয়। যায়। কিন্ত বে-সামরিক মহলের বিশ্োতের একটি ধারাবাহিক 
ইতিহাস রচনা করবার পপ 'বাপক চৌধুরীই প্রথম দেখিয়েছেন। এই দিক 
থেকে তার কা বেশ প্রশংসনীয় । 

অধ্যাপক চৌদুনী গস বাংপুক পরিকল্পনা নিয়ে বইগ:ন? লিদেছেন । প্রথন 
তিনটি অধ্যায়ে তিনি উত্তর ভারত ও পশ্চিম ভ।রতের ঘটনংগুলি বল; কগেছেল। 
আম একটি অপ্যায়ে তিনি সিংহল, ব্ৰহ্মদেশ 'ও ঈলাঙ্ান নাতি সন্ধে 
লিখেছেন 1 তবে যনে চহ ঘটল! সংকলনে অধ্যাপক চৌলুরী কিঢ় বাহ: করল ভাল -. 
হত তিনি হুমিকাতে লিখেছেন 

"The term ‘Dislurbance' h2s been uscd to imply every 
specles of rcbellion and insurrection against tlhe ruline 
authority atarted by large bodiea of people or by their chiefs 
or by both jointly, as al-o the revolt of the ryots against 
their landed ৩191৭ protected by British arme, and depredations 
oommilted upon persone and property on either side. It 
also includes purely political comnmiotions originating from 
the conspiracy of ambilious or disgruntled Indian rulers 
which were definitely of ৪ subversive oharacter. It ০1৪০ 
relates to tbe many communal struggles of the period whiob, 
on. all accounts disturbed the peace of the country.” কিন্ত এই 


তাবে বিভিশ্ন ধরণের ঘটনার একত্র সংকলনের ফলে রচনার প্রকৃত উদ্দেন্ত 
কিছুটা! বিরত হয়েছে । ত। ছাড়া, কতি গুরত্বপূর্ণ লঘু ঘটনার একই এঁতিহাসিক 
ব্রত] দেওয়! হয়েছে বলে অনেকের মনে হতে পারে। 
অধ্যাপক চৌধুরীর ভাষ! বেশ সহজ ও বর্ণনাশক্তি প্রখর । কিন্ত মাঝে মাঝে 
উপম।সূলক শব্দ বাবছ।রে তিনি বিশেষ সতর্কতা অবলৃদ্বন করেন নি। 
সব দিক পেকে বিরেচস্য করলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে অধ্যাপক চৌধুরীর 
বইখন1 সতি)ই বেশ ভাল হচ্ছে । বিশে করে “Approach (০ ho 


২৬২ ইতিহাস 


5885905? এনং “Conclrding Romarks,” এই ছুট অধ্যায়ে তিনি যে 
গভীর বিশ্লেধন্ট শক্তি দেখিষেছেল ত! প্রশংসনীয় | তার দি প্রত উত্িহাসিকের 
মত এবং অধুনা প্রচলিত মতবাদের বিরোধী মন্তব্য করবার সাহসও তিনি 
দেখিয়েছেন। আজকের দিনে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ফথা লিখতে 
গেলে উ্রতিহাসিকের সামনে বড় একটা প্রলোভন আসে,_কি করে ইংরাজ 
শাসনকে সব চেয়ে অত্যাচারী শাসন বলা যায় এবং ভারতের ইতিহাসে যে 
এরফম অত্যাচার কোন দিন হুল নি তা প্রয়াণ করা যায়। কিন্তু অধ্যাপক 
চোধুরী এট প্রলোভনে পড়েন নি। ইংরাজ-শাসলের [রঙ্গে দিক্ষেতের কপা 
লিখতে গিয়েও তিনি পরিচ্গারতাবে স্বীকার করেছেন যে ই 
ভাল দিকও ছিল এনং ইংবাছদের পৃবেও ভারতের ইতিহাস অত্যাচারী 
শাসনের হুটান্থ পাওয়া যায় । 

“This ix not lo say that British 291৩ in Indin was opprossive 
in the extreme. Indian discontent wan cqually potent in the 
Praceding period, and notwithstanding the widely nccepted 
opinion of eminent publicista that the pre-British Muslim rulers 
had no ex'ra-terrilorinl loyalties and they spont Lheir forlunes in 
the country which wont to support the masses in their differont 
callings aud profesions, the etrength of such 0 conviction 
respecting the integrity of the Muslim empire in Indis breaks 
down in the 'truth-finding balance of history’ when it is 
remembered tlint remorseless encroachments on the fuith and 
religion of the ‘infidela,’ fit only to be sent to hell, dusolated 
many 3 houschold whose misery wae, On all considerations, far 
more unbearable than any kind of economic exploitation.” 


ভীণিবপদ সেন 








[ শাসনের 





[বছ বাধার মধ্য দিয়ে ইতিহাস পত্রিকার বষ্ঠ বর্ষ পূর্ণ হলে।। এ 
বৎসর নান। কারণে পত্রিক। ঠিক সময়মত প্রকাশ কর! সম্ভব হ্য়লি। 
আশা কর। যায় মূতন . বৎসরে (৭ন বর্ষে) পত্রিক! নিয়ম দত 
প্রকাশিত হবে। পত্রিকার গ্রাহকবর্গ ও পরিধদছের সপ্ত ব্বন্দের নিকট 
অনুরোধ ডর! যেন আগানী ৩:শে নভেম্বরের মধ্যে ভাদের চাদ৷- 
&রতড়িৎ কুমার মুখোপাধ্যায়, ১২-এ বকুল বাগান রো, কলিক। ত।-_২৫, 
এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন। তাদের কাছ থেকে কোন নিৰ্দ্দেশ না পেলে 
এন থণ্ডের ১ম সংখ7। ভি, পি, তে পাঠালে| হবে] ভি, পি, ফেরৎ দিয়ে 
সারা যেন ক্ষতিগ্রস্ত ন! করেন।] 








